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শাইখ সামী আল উরাইদি ছিলেন জামাআত কায়িদাতুল জিহাদের বিলুপ্ত শাম শাখা 
“জাবহাতুন নুসরাহ"র প্রধান শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ, মুফতি এবং বর্তমান শাখা তানযিম 
হুররাস-আদ-দ্বীনেরও প্রধান মুফতি। ১৯৭৩ সালে জর্ডানের আন্মানে 
জন্মগ্রহণকারী এই আলেম জামেয়া জর্ডান থেকে হাদিসের উপর পড়াশোনা করেন 
এবং একই প্রতিষ্ঠান থেকে হাদিসের উপর পিএইচডি করেন। তিনি প্রখ্যাত 
সিরিয়ান জিহাদি সমরকৌশলবিদ শাইখ আবু মুসআব আস-সুরী দ্বারা খুবই 
অনুপ্রাণিত ছিলেন। আফগানিস্তানে আল কায়েদার প্রখ্যাত জিহাদি 
সমরকৌশলবিদদের সাথে থেকে তিনি জিহাদ করেছিলেন, অতঃপর আল 
কায়েদার হয়ে ইরাকে লড়াই করেন এবং জাবহাতুন নুসরাহর প্রধান ছয় 
প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে আন নুসরাহ ফ্রন্টের ২য় 
প্রধান নেতা ছিলেন। সিরিয়াতে আন নুসরাহ ফ্রন্টের শক্ত অবস্থানের পেছনে 
আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি জিহাদ ও মুজাহিদদের নিয়ে 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি লিখেছেন। আধুনিক জিহাদের কর্মকৌশল নিয়ে তাঁর 
কিতাব ও ভিডিও মজলিসগুলো বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের মাঝে প্রভাব ফেলেছিল। 
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আমি শাইখ সামী আল-উরাইদী হাফিজাহুল্লাহ প্রণীত ০০ 3 ১৩৪০৭] ০৫০5 
5] রিসালা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আল্লাহর তাওফিকে আমি একে ফিতনা- 
ফাসাদের জমানায় মুজাহিদ ভাইদের জন্য স্বল্প পরিসরে একটি উপকারী পাথেয় 
গ্রন্থ হিসেবে পেয়েছি। 


ফিতনার জমানায় মুজাহিদদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তার সঠিক পথকে 
উপলব্ধি করা। কারণ হাতিয়ার ধারণ করা, কিতাল করা, ন্যায় সঙ্গতভাবে তা দিয়ে 
রক্ত ঝরানো, সঠিকভাবে মাল উসুল করে যথাস্থানে স্থাপন করা- এসব তার 
দায়িত্ব। প্রয়োজনে সে শত্রুকে বন্দি করবে, কখনো ধ্বংস করবে, কখনো নিশ্চিহ্ন 
করে দিবে। 


এই সবকটি কাজ অনেক ঝুঁকিপূর্ণ, যার পরিণাম অনেক কঠিন। এসব ক্ষেত্রে যদি 
শরীয়তের বিধান মেনে না চলে তাহলে উল্টো নিজে ধ্বংস হবে, জমিনেও 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বসবে। 


একজন মুজাহিদ শুধু মুজাহিদ হওয়ার কারণে অন্যায়-অপরাধ, গুনাহ ও বিদআত 
থেকে নিষ্পাপ নয়। অতীত ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, খারেজী সম্প্রদায় 
কীভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, কীভাবে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উম্মতের উপর তরবারি চালাল! রাফেজী সম্প্রদায় কেমন করে রাসূলের 
সাহাবীদেরকে অস্বীকার করে বসল! আমরা আরো দেখতে পাই, জালিম শাসকগণ 
কীভাবে ইসলামের বিধি-বিধানকে বাতিল সাব্যস্ত করল, শত শত ব্যক্তিকে হত্যা 
করল। এমন কি তারা কা'বাকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিল! 


থেকে রুশবাহিনী চলে যাওয়ার পর তা কীভাবে ক্ষমতা, লুণ্ঠন ও ছিনতাইয়ের 
লড়াইয়ে পরিণত হল। এমনকি খোদ মুজাহিদদের মাঝেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। 
ইসলামীক ইমারাহ প্রতিষ্ঠা করলেন। এভাবে মুসলমানরা “আমর বিল মারুফ, নাহি 
আনিল মুনকার’, শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়ন এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে 


জিহাদের মাধ্যমে জিহাদের উৎকৃষ্ট ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়; যে 
বিষয়গুলো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের হাতে প্রায় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 


উত্তর আফ্রিকায় আমরা দেখতে পাই, সেখানে বিজয়ের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছার 
পরও নির্বোধ ও চরমপন্থীদের অবাধ্যতার ফলে জিহাদি কাজ কীভাবে দমে গেল। 
আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে জিহাদের মিশনকে সঠিক পথে পরিচালনাকারী 
মুজাহিদদের ইস্তেকামাত এবং সৎকর্মশীলদের দৃঢ়তা না থাকলে জিহাদ একেবারে 
নিঃশেষ হয়ে যেত। 

কীভাবে মুজাহিদরা ভিড় করে ছিল। কিন্তু অবশেষে তারা ধর্মনিরপেক্ষ 
রাজনীতিবিদদের ছাড়ের ফলে অন্যায় ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ল। 

বিক্রেতাদের বৈধতার স্বীকৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের ধাঁধায় ফেলে কীভাবে 
নষ্ট করে দিল। 

আবু মুসআব ও আবু হামযা রাহিমাহুল্লাহ এ দুই শাইখের শাহাদাতের পর ইরাকে 
দেখেছি, ক্ষমতাশীলদের এক দল কীভাবে মুজাহিদ ভাইদের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিলো। 
যার ফলে তারা তাকফির, কতল, ধোঁকা ও মিথ্যা বলাকে বৈধ মনে করতে লাগল। 
মোটকথা হলো, একজন মুজাহিদ শুধুমাত্র মুজাহিদ হওয়ার কারণে ফিতনা থেকে 
নিরাপদ নয়, গুনাহ থেকে নিষ্পাপ নয়। এ জন্য তার উপর আবশ্যিক করণীয় 
দায়িত্ব হচ্ছে, ফিতনা ও গুনাহ থেকে সর্বাত্মক বেচে থাকা। সংক্ষিপ্ত রিসালাটি 
আশা করি এ ব্যাপারে মুজাহিদদের জন্য সহায়ক হবে। 

আল্লাহ রাববুল আলামীন লেখককে এবং এ রিসালার মাধ্যমে উপকার প্রদানকারী, 
উপকার গ্রহণকারী সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। 
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আল্লাহ তা”আলা বান্দাদেরকে ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক করে তার থেকে বেঁচে 
থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ ফিতনা এমন এক জিনিস, বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র 
পথে চলার ক্ষেত্রে যার খারাপ প্রভাব রয়েছে। বান্দাকে সরল পথ থেকে সরিয়ে 
ফেলে অথবা তাকে বর্তমান সময়ের দাবি অনুযায়ী বৃহৎ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে অন্য 
কাজে ব্যস্ত করে তোলে। বৃহৎ উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর হুকুম 
বাস্তবায়ন। 


সুতরাং আল্লাহ তা”আলা বান্দাদের মধ্য হতে যাকে নির্বাচন করেন, বৃহৎ উদ্দেশ্যটি 
উপলব্ধি করার ক্ষমতা যাকে দান করেন, যার মাধ্যমে বর্তমান সময়ে তা বাস্তবায়ন 
করার কাজ নেন সে এ বৃহৎ উদ্দেশ্য ও চুড়ান্ত লক্ষ্য থেকে ছোটখাটো কোনো 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কারণে সরে আসতে পারে না, যা তাকে বৃহৎ উদ্দেশ্য 
বাস্তবায়নের কাজে সহায়ক হতে সক্ষম নয়। যদিও ছোটখাটো বিষয়গুলো 
মুলগতভাবে মুবাহের পর্যায়ভূক্ত। সময় সীমিত, দায়িত্ব অনেক বড়। অবশ্যই এটি 
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তোমাদের পত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা 
যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- 


অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যস্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে 


হেদায়েত দান করেন না।” (সুরা তওবা ৯:২৪) 


যে দীনের নুসরত ও ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের পথের পথক তার জন্য 
আবশ্যক সব ধরণের প্রতিবন্ধকতা থেকে বেঁচে থাকা, যা তাকে শরীয়তের বিধান 
বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো 
ফিতনা। এ জন্য ফিতনা যাকে পেয়ে বসে তাকে শুধু শরীয়ত বাস্তবায়নের পথেই 
বাধা দেয় না, বরং তাকে শরীয়তের এ মহান বিধানকে ধ্বংস করার মাধ্যম হিসেবে 
গড়ে তোলে। অনেক লোককেই ফিতনা পেয়ে বসেছে বর্তমান সময়ের বহু 
প্রেক্ষাপট এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সরল সঠিক পথ ও 
দৃঢ়তা দান করুন। 


লোকদেরকে সিরাতে মুসতাকিম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ফিতনা একটি 
ভয়াবহ বিষয় হওয়ার কারণে জামেয়ার অধিকাংশ কিতাবের অবস্থা হলো এই, 
যেগুলোর একটি বা একাধিক অধ্যায়ে শুধু ফিতনা ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে 
আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা যুগে যুগে প্রত্যেক শহরের আলেমদেরকে 
দেখেছি, তাঁরা এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। 


সুতরাং বর্তমান সময়ে এ সুদৃঢ় পথের পথিক ও সুমহান দায়িত্বের ধারক-বাহকের 
উপর আবশ্যক হলো ফিতনা ও তার উপকরণ থেকে বেঁচে থাকা, এ পথের 
অন্যান্য ভাইদেরকেও ফিতনা থেকে সতর্ক করে দেয়া এবং ফিতনা থেকে বেঁচে 
থাকা ও সতর্কতার জন্য পরস্পরে উপদেশমুলক আলোচনা করা। আল্লাহ তাআলা 
ঘোষণা করেন, 
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“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদেরকে 
সে কাজের প্রতি আহান করা হয় যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, 
আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্ততঃ তোমরা সবাই 
তাঁরই নিকট সমবেত হবে। আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক, যা 
বিশেষতঃ শুধু তাদের উপরই পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালিম। জেনে 
রেখো, আল্লাহ্‌র আযাব অত্যন্ত কঠিন।” (সুরা আনফাল ৮: ২৪-২৫) 


আল্লাহ তা”আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন, 
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“কসম যুগের! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও 
সৎকর্ম করে এবং পরস্পরে সদুপদেশ দেয় সত্যের, উপদেশ দেয় সবরের।” (সূরা 
আসর ১০৩: ১-৩) 


ইমাম মুসলিম রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুর রহমান ইবনে আবদে রবেব কা*্ব রহ. 
বলেন, “আমি মসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর 
ইবনুল আস রা. কা*বার ছায়ায় বসা ছিলেন। আর লোকেরা তাঁর কাছে জমায়েত 
হল। আমিও তাদের সাথে বসে গেলাম। তিনি বলতে লাগলেন, “আমরা এক 
সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। পথে আমরা এক 
জায়গায় অবস্থান করি। সেখানে আমাদের কেউ তাঁবু ঠিক করছিল, কেউ তীর 
প্রতিযোগিতা করছিল, কেউ তাদের গোত্রের সাথে অবস্থান করছিল। এমন সময় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষক ঘোষণা দিতে লাগল, নামাজের 
সময় হয়ে গেছে। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে 
হাজির হলাম। তিনি বললেন, “আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীর উপর দায়িত্ব ছিল তিনি 
যা ভালো কিছু জানতেন তা উম্মতের কাছে পৌছিয়ে দেয়া এবং মন্দ বিষয়ের 
ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা। আর এ জাতির প্রথম অংশকে ফিতনা মুক্ত রাখা 
হয়েছে। এ জাতির শেষ ভাগে এমন মসিবত এবং মন্দ বিষয় আত্মপ্রকাশ করবে যা 
তোমরা অপছন্দ করে থাক, এমন ফিতনা আসবে যা পরস্পরে ফাসাদ সৃষ্টি করবে। 
যখন ফিতনার আগমন ঘটবে তখন মুমিন বলবে, এ ফিতনা আমার ধ্বংসের 
কারণ। অতঃপর ফিতনা থেকে মুক্তি লাভ করবে। আরেক ফিতনা আসবে তখনও 
মুমিন এই সেই বলতে থাকবে। সুতরাং যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে চায়, 
জানাতে প্রবেশ করতে চায়- তার কাছে যেন আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান 
থাকা অবস্থায় মৃত্যু এসে যায়। এবং সে যেন এমন লোকের কাছে চলে আসে যার 
কাছে আসা পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি কোনো ইমামের হাতে বাইআত গ্রহণ করল, 
অতঃপর তাকে তার হাত ও অন্তরের খোরাকী দান করল- সে যেন যতটুকু সম্ভব 


তার অনুসরণ করে। যদি অন্য কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আসে তাহলে তোমরা 
ভিন্ন লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেবে।” 


যয়নাব বিনতে জাহাশ রা. এর সূত্রে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী যাইনাব বিনতু জাহশ (রাধিঃ) থেকে 
বর্ণিতঃ 


তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভীত-সন্তরস্ত 
অবস্থায় বের হলেন। তখন তাঁর বারাকাতময় চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করলো। তিনি 
বলছিলেন, “লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ”। আরব বিশ্বের আগত অকল্যাণের দরুন 
বড়ই পরিতাপ যা প্রায় ঘনিয়ে আসছে। আজ ইয়া”জুজ মা’জুজ এর প্রাচীর এতটুকু 
পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এ সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলির দ্বারা 
বেড় বানালেন। 


আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে অনেক সৎ লোক থাকা 
অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার অধিক 
পরিমাণে বেড়ে যাবে। (ই.ফা. ৬৯৭৩, ই.সে. ৭০৩১) 


উসামা ইবনে যায়েদ রা. এর সূত্রে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, 
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উসামা ইবনে যায়েদ রা. বলেন, “নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

মদিনার টিলাসমুহের একটির উপর উঠে বললেনঃ আমি যা দেখি তোমরা কি তা 


দেখতে পাও? উত্তরে সাহাবা-ই-কিরাম বললেন, না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ নিঃসন্দেহে আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের 
ঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফিতনা বৃষ্টিধারার মতো নিপতিত হচ্ছে। (বুখারী-৬৫৮২) 
বিষয়টি যখন এমনই, তাই আমি বর্তমান সময়ে খোদা প্রদত্ত শরীয়ত ও দ্বীন 
প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট বন্ধু-বান্ধবদের সামনে উল্লিখিত আলোচ্য বিষয়ে এ নসিহতটি 
উপস্থাপন করলাম। 


শব্দের অর্থ হচ্ছে, বিপদে পতিত হওয়া, পরীক্ষা করা ইত্যাদি। এ শব্দটি মূলত 
গৃহীত হয়েছে ₹২০|। 9 ২+22]| ০4০৪ (আমি স্বর্ণ-রূপা পরীক্ষা করেছি) থেকে। 
এটি তখনই বলা হয় যখন স্বর্ণ-রূপাকে আগুন দ্বারা বিগলিত করা হয়, যেন ভাল 
থেকে মন্দটি আলাদা হয়ে যায়।' 


ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, '51॥ শব্দের অর্থ হচ্ছে, পরীক্ষা, পরিশ্রম, মাল, 
সন্তানাদি, কুফরি, মতপার্থক্য, আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদি। কারো কারো 
মতে ২4:54]| শব্দের অর্থ অবিচার করা। বলা হয়ে থাকে, ০ এ ০9৪০ ০১৪ 


৮ অর্থাৎ অমুক দুনিয়া তালাশের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেছে।’- লিসানুল আরব 


এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো, শরীয়তের ভাষায় ফিতনা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়, যা তার পূর্বাপরের দ্বারা বুঝে আসবে। ইবনুল কায়্যিম রহ.‘যাদুল মা’আদ’ 
(৩/১৫০)-এ বলেন, “যে 4:55 শব্দটি আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে সম্পৃক্ত 
করেছেন অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে 
বলেছেন, যেমন আল্লাহর বাণী, ০ ৮৯ 123 411459 মূসা আ. এর বক্তব্য, 
৮৫3 ০৭ ০৫9 ০ ৩৭ ৮4০ এ ই! & 0 এক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ হবে 
ভিন্ন। তা হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে ভাল-মন্দের নিয়ামত ও বিপদ- 
আপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করা। সুতরাং মুশরিকদের পরীক্ষার মধ্যে এক ধরণের রং 


রং আলাদা। যে ফিতনা মুসলমানদের মাঝে দেখা যায় তা মূলত আলী ও মুআবিয়া 
রা. এর সঙ্গীদের মাঝে, জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফৃফীনের মুজাহিদদের মাঝে এবং 
মুসলমানদের মাঝে সংঘটিত ফিতনার পর্যায়ভুক্ত। তাদের পরস্পরের জিহাদ ও 
একে অপরকে ছেড়ে যাওয়ার রং ভিন্ন রকম। এটি এমন ফিতনা, যে ব্যাপারে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

০968 53019 | ০০ ৬3 019 শ্া। ০৪৬ ৪ এরা 

FL 

“সেখানে(ফেতনার সময়) দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে বসে থাকা ব্যক্তি উত্তম, হেটে 
চলা ব্যক্তির চেয়ে দণ্ডায়মান ব্যক্তি উত্তম, ধাবমানকারী ব্যক্তির চেয়ে হেটে চলা 
ব্যক্তি উত্তম।”(মুসলিম-৭৪২৯) 
যে সব ফিতনার হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'দলকেই 
পরিত্যাগ করতে বলেছেন এসব সে প্রকারের ফিতনা। 
কখনো কখনো “ফিতনা” দ্বারা “গোনাহ” উদ্দেশ্য হয়। আল্লাহ তাআলার বাণী, 
৩9 ] 93%1 4528 ০৭৯৫9 এ কথাটি জা ইবনু কায়েসের। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধের জন্য আহান করছিলেন তখন 
সে বলেছিল, আমাকে ঘরে থাকার অনুমতি দেন, আমাকে বনুল আসফারের 
মেয়েদের সম্মুখীন করে ফিতনায় ফেলবেন না। কারণ আমি তাদের থেকে ধের্য 
ধারণ করতে পারব না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 1১৮০ 421 ও ১ 
“তারা ফিতনার শিকার হয়ে গেছে’। অর্থাৎ তারা নেফাকের ফিতনায় জড়িয়ে 
পড়েছে। বনুল আসফারের মেয়েদের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য নেফাকের 
ফিতনাকে বেছে নিয়েছে 
হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, “ফিতনা শব্দের মূল অর্থ- পরীক্ষা করা, যাচাই 
করা। শরীয়তের পরিভাষায় অপছন্দনীয় বিষয় প্রকাশপূর্বক পরীক্ষা করার নাম 
ফিতনা। যখন ভালটি পরখ করার জন্য স্বর্ণকে আগুন দ্বারা যাচাই করা হয় তখন 


বলা হয় -৯০| ০43৪ | উদ্দিষ্ট বিষয়ে গাফলতি পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 


হয়, যেমন আল্লাহর বাণী, 3:43 (৫১95 (51157 ৮০! “নিশ্চয় ধন-সম্পদ, 
সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা স্বরূপ।” দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য 
বাধ্য করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর বাণী 


lie Ms Rie 155 নি: শি নি 50৯05 5280 19: ওই ৩! 
)10) | 

যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের 

জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা, (সূরা আল-বুরুজ ৮৫: 

১০) 

আমি বলি, ফিতনা শব্দটি পথভ্রষ্ট, অন্যায়, কুফর, শাস্তি ও অপমানের অর্থেও 

ব্যবহৃত হয়। পূৰ্বাপরের সম্পর্ক ও লক্ষণ অনুযায়ী উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝা যাবে।’ 


বি.দ্র.- যে ফিতনা মতৈক্য ও ঝগড়া-বিবাদের সময় দেখা দেয়- সেটি এমন ফিতনা 
যার কারণে হকের সাথে বাতিলের তালগোল পেকে যায়, তাতে হক বিষয়টি 
প্রকাশিত হতে পারে না; বরং অধিকাংশ মুসলমানের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। 
হুযাইফা রা. বলেন, 


4০৪১ ০০৪১০ (০ 555511 এ]১০ টা 
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‘সঠিক দ্বীন তোমার সামনে স্পষ্ট হওয়ার পরও যেন ফিতনা তোমাকে ক্ষতি করতে 
না পারে। ফিতনার কারণে যখন তোমার কাছে হক-বাতিল অস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং 
বুঝতে পারছ না তুমি কোনটার অনুসরণ করবে- তাহলে ধরে নিবে এটিই 
ফিতনা।” _( মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-১৫/৭০) 


আঁকিডে ধরতে হবে 


খাইরুল কুরুন এবং উত্তমরূপে তাদের অনুসরণকারীদের দিকনির্দেশনায় কুরআন- 
সুন্নাহকে আকড়ে ধরা ফিতনার জমানায় মুজাহিদদের জন্য সবচেয়ে বড় অর্জনের 
বিষয়। সব সময়ের জন্য এই মজবুত রজ্জুকে আকড়ে ধরাই মুক্তির পথ। যে ব্যক্তি 
আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করতে পারল সেই হিদায়েত প্রাপ্ত এবং 
কামিয়াব। আল্লাহ তা’আলা বলেন, 


০৫ ১1 Sil alll CoS BSG SIH Ys bss Ul ১০৪1৯১০2219 
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“তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো, বিচ্ছিন্ন হয়ো না। এবং 
তোমাদের উপর দেয়া আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা একে 
অপরের শক্র ছিলে, আল্লাহ তা”আলা তোমাদের অন্তরসমূহকে এক করে দিলেন, 
যার ফলে সে নেয়ামত দ্বারা তোমরা একে অপরের ভাই হয়ে গেলে। তোমরা 
আগুনের এক গর্তের কিনারে অবস্থান করছিলে, তিনি তা থেকে তোমাদের রক্ষা 
করলেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের সামনে উপস্থাপন 
করেন যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ কর।” (সুরা আল-ইমরান ৩ : ১০৩) 
আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 


০ 3529 এ ৮৫708৯4০191 00 ০0৮৩ তি তএড ১৬ ও 
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“তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যে দুটির অনুসরণ করলে তোমরা 

পথত্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে কিতাবুল্লাহ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার সুন্নত। হাউজে 


কাউসারে উপনীত হওয়ার আগ পর্যন্ত এ দুটি জিনিস বিচ্ছিন্ন হবে না।’ -( আল- 
হাকিম-৪৩২১) 


আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবযা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, “যখন উসমান রা. এর ব্যাপারটি নিয়ে লোকজন সমস্যার সম্মুখীন হলো 
তখন আমি উবাই ইবনে কা'বকে বললাম, আবুল মুনজির! এ বিষয় থেকে 
আমাদের উত্তরণের পথ কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নত। 
এ বিষয়ে তোমাদের কাছে যা পরিষ্কার মনে হয় তা কর, আর যা তোমাদের কাছে 
অস্পষ্ট মনে হয় তার দায় দায়িত্ব এ বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমের হাতে ছেড়ে দাও।” _ 
আল-হাকিম 

ও আমলের সঙ্গে মিলা উচিত। কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের পবিত্রতা ঘোষণা 
করেছেন, তাদের উপর খুশি হয়েছেন এবং আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করতে 
বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“দলিল-প্রমাণ স্পষ্ট হওয়ার পরও যে রাসুলের বিরোধ মত পোষণ করল এবং 
মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য কিছুর অনুসরণ করল তাহলে আমি তাকে সেদিকেই 
ফিরিয়ে দিব এবং নিক্ষেপ করব তাকে জাহান্নামে। কত নিকৃষ্ট তার ঠিকানা!” (সুরা 
আন-নিসা ৪:১১৫) 
আল্লাহ তা”আলা অন্য আয়াতে বলেন, 
হা (০ ০০ট সওজ 905952815০০ । ৪5 এ Esk 
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“আর যারা সর্ব প্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা 
তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাআলা সে সকল লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং 
তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন জান্নাত, যার 
তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই 
সবচেয়ে বড় সফলতা।” (সুরা আত _তাওবা ৯: ১০০) 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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অর্থ: বানী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উন্মাতও 
সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে 
থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে 
থাকে, তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বানী ইসরাঈল 
বাহান্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উন্মাত তিয়ান্তর দলে বিভক্ত হবে। শুধু 
একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেনঃ আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর 
প্রতিষ্ঠিত।(তিরমিজী-২৬৪১) 


ইরবায ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


পা 
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অর্থ: ইরবায ইবনে সারিয়া রা. বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন, এরপর আমাদের সামনে এসে 
একটি চমতকার নসিহত পেশ করলেন, যার দ্বারা অশ্রু সিক্ত হয় ও হৃদয় বিগলিত 


হয়। একজন বলছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মনে হচ্ছে এটি বিদায়ী ভাষণ। অতএব, 
আপনি আমাদের কী উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, “আমি তোমাদেরকে খোদাভীতি ও আনুগত্যের উপদেশ দিয়ে 
যাচ্ছি, যদিও তা একজন হাবশি গোলামের প্রতি হয়ে থাকে। আমার পরে যে বেঁচে 
থাকবে সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নত এবং 
খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নতকে মেনে চলবে এবং মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে। আর 
আবিষ্কৃত নতুন নতুন বিষয় থেকে বেচে থাকবে; কারণ, দ্বীনের মাঝে প্রত্যেক 
নতুন আবিষ্কার বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআতই গুমরাহী।” - আবু দাউদ 


নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সানিধ্য লাভ করা 


ফিতনার জমানায় যে বিষয়টি বান্দাকে সবচেয়ে বেশি হেফাজত করবে তা হচ্ছে, 
আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁর আনুগত্য, ইবাদত ও নেক আমলের মধ্যে 
নিজেকে ডুবিয়ে রাখা। সুতরাং নেক বান্দা যখন কোনো বিষয়ে সন্দেহে পতিত হবে 
তখন দোয়া, ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলার দিকে মনোনিবেশ 
করবে। ফিতনার জমানায় আনুগত্য ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ, হিদায়েত ও 
অবিচলতার সবচেয়ে বড় সহায়ক। এর দ্বারা বিপদ-আপদ দূর হয়, হিদায়েত 
নাযিল হয় এবং বান্দা অবিচলতার রিজিকে ধন্য হয়। আল্লাহ তা’আলা বলেন, 
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€)10-3 
“অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত 
পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে 


দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। 
এর দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। 


আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে 
দেবেন। (২) এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন। যে ব্যক্তি 
আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ 
করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।“ (৩) _ 
(সূরা তালাক ৬৫: ২-৩) 
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‘যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও নিজের 
মনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে, তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে 
প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত 
নাও হয়, তবে হাক্ষা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ 
করেন।” (সূরা বাকারা ২: ২৬৫) 
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‘আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা 
নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে 
অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা 
অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা 
উত্তম হবে। (৬৬) আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান 
সওয়াব দেব। (৬৭) (সূরা আন নিসা ৪৬৬:-৬৭) 


নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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'ফিতনার মুহূর্তে ইবাদত করা আমার উদ্দেশ্যে হিজরত করার মত।” _(মুসলিম- 


৭৫৮৮) 


ইমাম নববী রহ. বলেন, “হাদিসে উল্লিখিত১১ শব্দের অর্থ হচ্ছে ফিতনা, 
গোলমাল। এসব মুহূর্তে ইবাদতের ফজিলত অনেক; কিন্তু মানুষ এ মুহূর্ত গুলোতে 
উদাসীন থাকে, অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া সময় দেয়ার 
মত কাউকে পাওয়া যায় না।” -শরহুন নববী আলা মুসলিম:৯/৩৩৯ 


'লাতাইফুল মাআরিফ:১৩৮-এ ইবনে রজব রহ. বলেন, ‘মুসলিম শরিফে বর্ণিত: 
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মা,কাল ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, “গোলযোগ মুহূর্তে ইবাদত করা আমার উদ্দেশ্যে হিজরত করার মত।”_ 
(যুসলিম-৭৫৮৮) 


ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর বর্ণনায় এ হাদিসটি “ফিতনা” শবে উল্লেখ 
হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, ফিতনার জমানায় মানুষ তার মন মতো চলে, দ্বীনের ধার 
ধারে না। তখন তাদের অবস্থা জাহেলী যুগের লোকদের মত হয়ে যায়। এমন কঠিন 
মুহূর্তে যে মানুষ থেকে আলাদা হয়ে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহর ইবাদত করে, 
তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক চলার চেষ্টা করে এবং অন্যায় অবিচার থেকে বেচে থাকে, 
সে এ ব্যক্তির মত যে জাহেলী যুগে রাসূলের প্রতি ঈমান এনে, তাঁর আদেশ মান্য 
করে, নিষেধকে পরিহার করে তাঁরই উদ্দেশ্যে হিজরত করল। এ ধরণের একটি 
বিষয়, যে ব্যক্তি গাফেল অপরাধী সম্প্রদায় থেকে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে আলাদা 
হয়, তার কারণে কখনো কখনো সকল মানুষের বিপদ-আপদ দূর হয়ে যায়। যেন 
সে তাদেরকে বাঁচালো, তাদের বিপদ দূর করে দিল। 


এক সালাফে সালেহ বলেন, গাফেলদের মাঝে আল্লাহর যিকিরকারী এ ব্যক্তির 
মত, যে নিশ্চিত ধ্বংসশীল সম্প্রদায়কে রক্ষা করে। গাফেল সম্প্রদায়ের মাঝে যদি 
আল্লাহর যিকিরকারী কোনো ব্যক্তি না থাকত তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। 
পূর্বযুগের এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, বিভিন্ন শহরে ফেরেশতারা অবতরণ করে একে 
অপরকে বলছে, এই সম্প্রদায়কে ধবংস করে দাও। তখন তাদের কেউ কেউ বলে 


উঠল, কীভাবে ধ্বংস করব অথচ অমুক নামাজী, ইবাদতকারী এখানে বিদ্যমান? 
আরেক ব্যক্তি স্বপ্নযুগে এক কবিকে দেখল, সে বলছে, 


“যদি নামাজীরা না থাকত, যদি রোজাদাররা না থাকত, তাহলে তোমাদের জমিন 
এক ভেলকিতেই ধ্বংস হয়ে যেত; কারণ তোমরা নিকৃষ্ট সম্প্রদায়, তোমরা 
আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর না!’ 


আল্লাহর পথের প্রিয় বন্ধ! এখন আপনার সামনে এমন কিছু ইবাদতের কথা 
আলোচনা করব, ফিতনার জমানায় প্রত্যেক বান্দার জন্য যা খুবই প্রয়োজনীয়। 


নামাজ 


নামাজ বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যকার বিশেষ একটি বন্ধন, যার মাধ্যমে বান্দা 
আল্লাহর সানিধ্য লাভ করে, যার মাঝে প্রশান্তি খোঁজে পায়। নামাজ বান্দার জন্য 
চোখের শীতলতা, উচ্চ মর্যাদা ও চির সফলতা লাভের কারণ, আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের সুসংহত পদ্ধতি। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ, 
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‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য 


প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।” (সূরা বাকারা ২ : 
(১৫৩ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, 
৫1৯১891০09৪ ৫ 


হে বিলাল। সলাত ক্বায়িম করো। আমরা এর মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করতে পারবো। 
(আবু দাউদ-৪৯৮৫) 


আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


রি রি LE _ TUS NE যারা রা 
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“দুনিয়ার তুলনায় নারী ও সুগন্ধিকে আমার কাছে প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর 
আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজের মধ্যে।” _(নাসাঈ-৩৯৩৯) 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
" GLEAN 30 4৯05 585 45 95 এুে। 55515 ০০৪" 

“সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্যশীল হয়। অতএব, তোমরা 

বেশি বেশি দোয়া করতে থাক।” _-(মুসলিম-৪৮২) 

হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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“নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন 
তখন নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন।” _(আবু দাউদ) 


দোয়া ও যিকির 


দোয়া ও যিকির মুমিন বান্দার সবসময়ের অস্ত্র; বিশেষকরে ফিতনার জমানায় 
সুতরাং ফিতনার সময়কালে মুসলমান বেশি বেশি দোয়া-ইস্তেগফার ও যিকিরে 
মশগুল থাকবে; কারণ ফিতনার জমানায় কেউ দ্বীনের উপর অটল থাকতে পারবে 
না, কেবল আল্লাহ যাকে অটল রাখেন, যাকে ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন- সে 
ছাড়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


3 ০ ০০০ ০. 2 2.০: ০ ৮, ছু. ৪ cof ৯ ০ Ld ot 2 
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কবুল করব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহমিকা প্রদর্শন করে তারা 
অচিরেই লাঞ্চিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (সুরা গাফির ৪০: ৬০) 


No) 02455 Ns J BSG SSS 54১০৪ 

‘তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার 
শুকরিয়া আদায় কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।” _ (সুরা বাকারা ২: ১৫২) 
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আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। 
নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও গহিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। 
আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। (সূরা আনকাবুত ২৯:৪৫) 
{UY} ১৫১ & (৪ ৯ SUL এসডি এ ০5১ 

“তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও, আর আমার যিকির থেকে 

গাফেল হয়ো না। (সূরা ত্বহা ২০: ৪২) 

86 হও ০০৩ 2৬ সি 5921 5৫৫5 85512152০৮০ ০ 
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“বল তো কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূর করেন এবং 
তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? সুতরাং আল্লাহর সাথে 
অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর।' (সুরা নামল 


২৭:৬২) 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
(০৫1 gil GSES 5 নি Sali Sh slo ৫! 
‘নিশ্চয়ই দোয়া-ই ইবাদত। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেছেন: (অনুবাদ 
তোমাদের প্রতিপালক বলেন,) ‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে 
সাড়া দেব।” -আবু দাউদ, তিরমিযী 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


36 ৩৬ Gf খু i Uys els ale dl he Ul IE IE BA Gf ৬৩ 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু “আলাহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ ঘোষণা করেন, আমার ব্যাপারে বান্দা যেমন 
ধারণা করে আমি তেমন আচরণ করি। বান্দা যতক্ষণ আমাকে স্মরণ করে আমি 
তার সাথে থাকি। যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও মনে মনে স্মরণ করি। 
যদি আমাকে কোনো লোকসমাজে স্মরণ করে আমি তাকে এমন ব্যক্তিদের মাঝে 
স্মরণ করি যারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদি আমার জন্য এক বিঘাত অগ্রসর হয় 
তাহলে আমি তার জন্য এক হাত অগ্রসর হই, যদি এক হাত অগ্রসর হয় তাহলে 
আমি দু”হাত প্রসারিত সমান অগ্রসর হই, যদি আমার দিকে হেটে আসে তাহলে 
আমি দৌড়ে আসি।” _ [বুখারী-৭৪০৫,মুসলিম ৪৮/১, হাঃ ১৬৭৫, আহমাদ 


৭৪২৬] 

ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন 

কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন বলতেন, 

2 UN বা উমা ০০১৬]| ১ বা স্ব! বা! এক | এম! আখ 
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এরপর দোয়া করতেন। - আহমাদ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ফিতনার সময়গুলোতে বেশি 
বেশি আউযুবিল্লাহ পড়ার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, 


১০৯50914525 5 ০8 65 4013195824৭ 


“তোমরা প্রকাশ্য-গোপন সব রকম ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
কর।” -মুসলিম 


আনাস রা. থেকে বর্ণিত, লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে 
প্রশ্ন করত। এমন কি প্রশ্ন করতে করতে তারা তাঁকে বিরক্ত করে তুলত। একদিন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন, 
তোমরা (আজ) আমাকে যাই প্রশ্ন কর আমি তার উত্তর দেব। আনাস রা. বলেন, 
আমি ডানে বামে তাকাচ্ছিলাম। দেখতে পেলাম প্রত্যেকেই আপন বস্ত্রে মাথা গুজে 
কাঁদছে। তখন এমন এক ব্যক্তি -পারস্পরিক বাক-বিতণ্ার সময় যাকে অন্য 
আমার পিতা কে? তিনি বললেন, হুযাইফা তোমার পিতা। এরপর উমর রা. সম্মুখে 
এসে বললেন, আমরা রব হিসেবে আল্লাহকে, দ্বীন হিসেবে ইসলামকে এবং 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে মেনে পরিতুষ্ট। 
ফিতনার অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজকের মত এত উত্তম বস্তু এবং এত 
খারাপ বস্তু আমি আর কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম 
পেশ করা হয়েছে। এমনকি আমি সে দুটিকে এ দেয়ালের পাশেই দেখতে 
পাচ্ছিলাম।’ 
কাতাদা রহ. বলেন, উপরে বর্ণিত হাদিসটি নিয়োক্ত আয়াত প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
হয়। ইরশাদ হল, 

৭৯৮১ SST 445 ০1৮21০০1910 ই 19০ ০৪] 9 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন কর না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা 
দুঃখিত হবে।” -বুখারী 
সাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, cll 2 cS 1 413০০ ০০এ এ! এ! মাছের পেটে থাকা 
অবস্থায় ইউনুস আ. এর এ দোয়ার মাধ্যমে যে মুসলমান ব্যক্তিই কোনো বিষয়ে 
ইবনে উমর রা. সাফা পাহাড়ের কাছে গিয়ে পাঠ করতেন, 
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“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের উপর 
বাঁচিয়ে রেখো, তাঁর দ্বীনের উপর আমাকে মৃত্যু দান কর, আর আমাকে ফিতনার 
খারাপি থেকে রক্ষা কর।” - আল-বায়হাকী 

হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 

১১৯] ৪54৫ 5054৪ ৭ 9০৭৪ ৩এ0। শ্! 4৪ 92৭ olay lll de Gul 
“মানুষের নিকট এমন সময় আসবে, যখন ডুবন্ত ব্যক্তির মত দোয়াকারী ছাড়া কেউ 


রেহাই পাবে না।” _(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা) 
বিভিন্ন কিতাবে আলোচিত হয়েছে। অতএব, সেখানে নজর দেয়ার অনুরোধ রইল। 


তওবা-ইস্তেগফার 


গুনাহ থেকে তওবা এবং ইস্তেগফারের পাবন্দি বান্দাকে ফিতনা ও বিপদ-আপদের 
55 4555519953 ০41০ 21 ০৬) বনী] 199 নি বি 1228551 2১৪ C5 
€৩1) ০১০১৯ টি ২ 455 | 
“আর হে আমার কওম, তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, 


অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর 
বারিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা 


কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না।” -সূরা হুদ ১১: ৫২ 
Sl ll OBS NTS Lisl ও হানা এ৮ক৯ব লি 69৪ 5 05 


€87) ০৯৯০১ 


“সালেহ আ. বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত কেন 
অকল্যাণ কামনা করছ? তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? 
সম্ভবত তোমরা দয়া প্রাপ্ত হবে।” সূরা নামল ২৭:৪৬ 


EK SL) Bd dl dL Ens ৬ সিল এট1 199 লি ASS Pil Of 


“আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি 
মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট 
জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশি দান করবেন আর 
যদি তোমরা বিমুখতা প্রদর্শন কর তবে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের 
আযাবের আশঙ্কা করছি।” -সুরা হুদ ১১:৩ 


ইমাম শানকিত্বী রহ. 0১2] 0১2] ০৮০৪] এ 9৬৪। ০৯2 (২/১৬৯)-এ 
উল্লেখ করেন, “আয়াতে কারিমাটি এ কথার প্রমাণ বহন করছে যে, আল্লাহর 
সমীপে গুনাহ থেকে তওবা ও ইস্তেগফার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে 
উত্তম জীবনোপকরণ লাভের মাধ্যম। কারণ আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টিকে 
ধারাবাহিকভাবে তওবা-ইস্তেগফারের পর উল্লেখ করেছেন। এটি “শর্ত” উল্লেখের 
পর “জাযা” এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করার মত। 


আসল কথা হলো, 165 12 “দ্বারা উদ্দেশ্য, প্রশস্ত রিজিক, স্বাচ্ছন্দময় জীবন, 


দুনিয়ার সচ্ছলতা । আর ১৯০4৪ ০11 দ্বারা উদ্দে J, মৃত্যু। এই সূরার মধ্যেই হুদ আ. 
এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী এর 
সুস্পষ্ট প্রমাণ, 
$55 4১55519953 ০41০ 21 ০৬) বনী] 199 নি বি 12285512১৪6 
€৩1) ০১০১৯ (টি ২ 465 | 
“আর হে আমার কওম, তোমাদের পালন কর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, 
অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর 


বারিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা 
কিন্ত অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না।” -সুরা হুদ ১১:৫২ 


নূহ আ. সম্পর্কে আল্লাহর বাণী, 
0082 ০৫ 4৫1 ০৫152৯2০1৪৪ 
অতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল। (সূরা নূহ ৭১১০:) 
তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, (সূরা নুহ ৭১;১১) 
LET AST ais lie AST এড 9৩ ০950 MSS 


স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (সূরা নূহ 
৭১:১২) 


আল্লাহ বলেন: 
১4০৭9 49০ ১৩৫৯ 4230১ ১৪১৪ 9৯৩ এন 543 ৩৪1৩০ 49০ ৬৪ 
39155196০০০ ১০৯ 
যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে 


পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে 
প্রাপ্য পুরঙ্কার দেব ঘা তারা করত। (সূরা আন-নাহল ১৬:৯৭) 


আল্লাহর বাণী 
ওঠ ৩১৩৩ ৪৬] 55 ০৪ পল ৩ উজ সিনা এ তো তাও? 
39543194615 ০১১৪ 19:44 
আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহ্যেগারী অবলম্বন 
করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামত সমূহ উন্মুক্ত করে 


দিতাম। কিন্ত তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও 
করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে। (সুরা আল-আরাফ ৭১৯৬) 


নু 678. : & 5 ০৪242174874 LF 5:56 24০ 

১০2 ৫5৯১ ০০196 ০42 ৩৩ স্পি! 0751 055 ৫৮৯০৮951290 1501 fl 5 
755 ০:9০ 29 পে ছিপ 222 2 এ ০ 52 2s Le 
০১91১ 513 515 ৫৩ 75 9 bliin 22০ 4৫1 ৫৩ ~~) ০০ 


যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে, পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে 
ভক্ষণ করত। তাদের কিছুসংখ্যক লোক সৎপথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ 
কাজ করে যাচ্ছে। (সুরা আল-মায়েদা ৫১৬৬) 


আল্লাহর বাণী, 
*12-73০5 41 02 2411 3 65 
৩০4৫০০৬৫০06 2595 
'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য (সমাধানের) পথ বের করে দেন এবং 


তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দান করেন, যা তার কল্পনাতেও ছিল না।' 
(সুরা আত-তালাক ৬৫:২-৩) 


ইত্যাদি অনেক আয়াতে কারিমা। 
আল্লাহর বাণী, 
কাটি 59১5৯2১4 ৯9 ০8552 1 56৫ 155 ৯০৩ একি লা হু। ০৫53 


“অথচ আল্লাহ কখনই তাদের উপর আযাব নাধিল করবেন না যতক্ষণ আপনি 
তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে 
আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না।” সূরা আনফাল ৮:৩৩ 


ইমাম তবারী রহ. এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আবু মুসা আশআরী রা. 
থেকে বর্ণনা করেন, 


eid dl Ok Ls 


০১9)০৯-4৪ ৭9 ৫2২০ dll 016 Las ~~ ০০19 


এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া 
ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্ত ইস্তেগফার তোমাদের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত বাকি 
থাকবে।” তাফসীরে তবারী: ১৩/৫১৩ 


ইবনে তাইমিয়া রহ. বেন, “পরিচ্ছেদ: uk Lay ~~ ilo ৫২৮ all uk Les 


১৪১১৯: (২9 (৫২২২৭ 4) প্রসঙ্গ। এ আয়াতের উপর দু’টি বিষয়ে আলোচনা 
করা যায়: 


এক. আযাব প্রতিহতকারী ইন্তেগফার 


আযাব আসে গোনাহের কারণে। আর ইস্তেগফার এমন গুনাহকে মিটিয়ে দেয়, 
যার কারণে আযাব সুনিশ্চিত। বুঝা গেল, ইস্তেগফারের মাধ্যমে আযাব দূর হয়। 
আল্লাহ বাণী, 
J 5 NN} se ৫৬ 031 on Clad Bf BUT LSE 056 
৭৫৩০ এ 199 নি SES GIALLO 1) 940 5555 এ ST SLO hl 
১৪৮51513156 019 উ 41228 42০৪ 5 ৫5835 ৫০4 ০01০৮ 5 
€ 756 & ০145 শি 
“আলিফ, লা-ম, রা; এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত। 
অতঃপর যা সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে। যেন তোমরা 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই 
পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা। তোমরা নিজেদের পালনকর্তার সমীপে 
ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি 


তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন, সেই সাথে 
অধিক আমলকারীকে বেশি করে দেবেন।” - সূরা হুদ ১১:১-৩ 


উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বর্ণনা করলেন, তারা যখন এ কাজগুলো 
করবে, তো তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উত্তম জীবনোপকরণ দান করা হবে। 


এরপর তাদের অধিক নেক আমল থেকে থাকলে তাদেরকে আরো বেশি দেয়া 
হবে। 


নৃহ আ. সম্পর্কে আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, 
55 ৩4555519953 ০41০ 21 ০৬) বা] 199 নি বি 1228551 2১৪ C5 
€৩1) ০১০১৯ (টি ২ 455 | 


“হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, 
অতঃপর তারই প্রতি মনোনিবেশ কর; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর 


ৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন। 
(সুরা হুদ ১১:৫২) 
এটা এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা বলেন”, 

LY} 188 oF i355 BSL LILES Lid Hind 5 SIU Uj 
‘তোমরা যে মসিবতে আক্রান্ত হয়েছ তা তোমাদের হাতের কামাই, তিনি তোমাদের 
অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।” (সুরা আশ-শুরা ৪২:৩০) 


০ a 


G as GLEE BLL 5 ols All a3 Sis সিডি সেনা ও 
ls 545 Al Ol te 4 Ge S65 

তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত 
করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন। (সূরা ইমরান ৩:১৫৫) 

আল্লাহর বাণী, 

Fb Le Cs 5 UB 1d Sf নিও ডি শিলা 5 nad শিলা ছি 
যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত এসে পৌছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই 
দ্বিগুণ কষ্টে পৌছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? 


তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌছেছে তোমারই পক্ষ থেকে। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল। (সুরা ইমরান ৩;১৬৫) 


আল্লাহর বাণী 

)30) 14 ৬৩০৫ (৫৪ 2০০৫ ৩৪ এ 9 
“যদি তোমাদেরকে কোনো মসিবত স্পর্শ করে তাহলে তা তোমাদের কর্মফল। 
(সুরা আশ-শুরা ৪২:৩০) 


দুহ. ইন্তেগফারের মাধ্যমে প্রাতহত আযাব 


প্রতিহত আযাবটি আসমানি আযাব হতে পারে, মানুষের পক্ষ থেকেও হতে পারে। 
তবে আল্লাহ তা'আলা উভয়টিকেই আযাব বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহর 
বাণী, 
মিল ০৯০৭২ ০14৩। ৪৯ 9৯৭ ৩১০১৪ ৩ ৬৪ SUS HY 
€৭ ৯০০ ৯46 ০৩ 8১৪৯৪553249 ০:০০ 
“আর স্মরণ কর সে সময়ে কথা, যখন আমি তোমাদেরকে মুক্তিদান করেছি 
ফেরাউনের বাহিনীর কবল থেকে যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দান করত; 


তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে বাঁচিয়ে 
রাখত।” -সূরা বাকারা ২:৪৯ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
শি ৭৪১4৩ শি ০২৪ এ| স9 শি১৪৪ 
“তাদের সাথে কিতাল কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, 


তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন এবং তাদের বিপক্ষে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।” 
(সুরা আত-তাওবা ৯:১৪) 


এমনিভাবে, 


হ। ১৫৫৭ ০1 নিও ০০৫ ৯৯৪ উ ৩:০। ৪০৬ ই! 19:9৯:০5 05 &৪ 
০1 ৩১০9৪ ৭০ 0] 19০5 3 105548 9 ons x sly 
“আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্য দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; 


আর আমরা অপেক্ষায় আছি তোমাদের জন্য, আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান 
করবেন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে।” (সুরা তওবা ৯: ৫২) 


কেননা আযাব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, মানুষের পক্ষ থেকেও হয়। আল্লাহ পাক 
| 
LE ০৫১45 ৯৯১৯৪ AS Dl ০০ ৯8908 

“তাদের সাথে কিতাল কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, 
তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন এবং তাদের বিপক্ষে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।” 
(সূরা আত-তাওবা ৯:১৪) 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

48559 1958 25 তে 929165553৮2 ৫ ০৪ থু খা ৫২98552919৪ 

৪০555830528 

“যে ইস্তেগফারকে নিজের জন্য আবশ্যকীয় বন্ত হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছে 
আল্লাহ তা”আলা তার সকল সমস্যা সমাধানের পথ বের করে দেন, তাকে 
চিন্তামুক্ত করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দান করেন, যা সে 


কল্পনাও করত না।' -(আবু দাউদ, আলবানী রহ. এর মতে হাদিসটির সনদগত 
মান “জঈফ', তবে তার অর্থ সঠিক।) 


আমর বিল মারূফ, নাহি আনিল মুনকার এবং হকের 
দাওয়াত 


ফিতনার জমানায় মুক্তির যে সব পথ শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত তা হচ্ছে, সংপথের 
নসিহত, আমর বিল মা'রূফ, নাহি আনিল মুনকার। এসব আমল ব্যক্তি ও 
সমাজকে ফিতনার জমানায় বিপদ-আপদ থেকে রক্ষ করার উপযুক্ত মাধ্যম। 
আল্লাহ তা’আলা বলেন, 


Sls 3) ১০৬ 3৮০1 ০5 ওঠ হজ গাগ বিএ ০৩ Bll 6s OE Ni 
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“তাহলে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, 
যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে 
আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল 


যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহাঅপরাধী।” _ 
(সূরা হুদ ১১:১১৬) 


আল্লাহর বাণী, 


১৫০] ০০ ৩৯9 ৪৪ ০525 ০০ হট সু ০৩০ ৩৯০80 
১৮১০ এগ টে 41952 201 ০9৯১9 ১৫51 ৩9829 Mall 9১459 
€11) 5৩5০ ২] ৩1 40 
“আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার 
শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ 
তা”আলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” _সুরা তাওবা 
৯:৭৯ 
সুতরাং আল্লাহর রহমত ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের উপর বর্ষিত হয়। আর আমর 
বিল মা"রূফ, নাহি আনিল মুনকার অবশ্যই একটি সৎকর্ম। 


2 
আল্লাহ তাআলার হরশাদ, 
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“আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা ছিল নদীর তীরে 
অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশের ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন 
আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর, আর যেদিন 
শনিবার হতো না, আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, 
তারা ছিল নাফরমান। আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে 
লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা 
আযাব দিতে চান কঠিন আযাব? সে বলল, তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ 
ফুরাবার জন্য এবং এ জন্য যেন তারা ভীত হয়। অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় 
ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি 
দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম 
গুনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের নাফরমানীর দরুন। তারপর যখন 
তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন 
আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।’ -সূরা আরাফ ৭: 


১৬৩-১৬৬ 
সায়্যিদ কুতুব রহ. এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে বলেন, 


‘সুতরাং এটা হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব, আমরা তা আদায় করব। সৎ কাজের আদেশ 
করব, অসৎ কাজ থেকে বারণ করব; আল্লাহর বিধিবিধান লঙ্ঘন করার ভয় 


দেখাব। যাতে করে আল্লাহর কাছে আমরা ওযরখাহী করতে পারি। তিনি যেন 
জানেন, আমরা আমাদের দায়িত্ব পূরণ করেছি। তাহলে হতে পারে এসব কঠিন 
হৃদয়ে নসিহতগুলো কাজে লাগবে, তাকওয়ার উপলব্ধি আসবে। 


শহরের লোকজন তিন শ্রেণী বা তিন জাতিতে বিভক্ত। ইসলামী পরিভাষায় সেসব 
মানুষের সমষ্টিকে উন্মত বলা হয়, যারা আকিদা ও চলন-বলনে এক ধর্মের, যাদের 
নেতৃত্বও এক। অতীত বা বর্তমান জাহেলী মতবাদ যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করে 
সেভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। জাহেলী সংজ্ঞা হচ্ছে, মানুষের এমন সমষ্টি, 
যারা এক ভূখণ্ডে বাস করে, যাদেরকে এক সরকার শাসন করে। এটা এমন বুঝা 
যাকে ইসলাম সমর্থন করে না। এটা অতীত বা বর্তমান কোনো জাহেলী পরিভাষা 
হবে। আবার কখনো এক গ্রামের অধিবাসীই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে। এক 
শ্রেণী আছে, যারা গুনাহগার প্রতারক। আরেক শ্রেণী আছে যারা অস্বীকৃত, 
ব্যাখ্যা, নসিহতের মাধ্যমে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে গুনাহ ও প্রতারণার পথে 
চলে। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে যারা মুনকার ও আহলে মুনকারকে ছেড়ে দিয়ে 
নেতিবাচক অস্বীকৃতির যায়গায় অবস্থান করে; কিন্তু তাকে ইতিবাচক আমলের 
মাধ্যমে দূর করে না। এগুলো কাল্পনিক অনেক পথ ও পদ্ধতি, যা তিন শ্রেণীকে 
তিন জাতিতে পরিণত করেছে। সুতরাং যখন সে উপদেশ খোঁজে পায় না, নসিহত 
তার কোনো কাজে আসে না এবং সে বিভ্রান্তির মাঝেই চলতে থাকে তখন 
যারা অন্যায়কে বারণ করে তাদেরকে রক্ষা করা হয়, আর অবাধ্য কাফেরদেরকে 
কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। অপর দিকে তৃতীয় প্রকার লোক বা জাতি 
যাদের ব্যাপারে কুরআনে কারিম নীরব- তাদের বিষয়টি হালকাভবে নিয়ে যদিও 
তাদেরকে আযাবের দ্বারা পাকড়াও করা হবে না; কারণ তারা ইতিবাচক 
তারপরও তারা অবহেলার উপযুক্ত, যদিও শাস্তি দেয়া হবে না। 


নন a 4 পা ০১৩ £_ ঠ ৪ র্‌ ০. ০৮ টি 4 ব্রি দর ৮০০ রি পু দি 
19১02 02211 ০59 59৮01 of OHS Gl লা 42124১01955 
৪5512125855 5 Ee চু 22 7 290, $5 0 রী পি 
০611615 4১০19 0 ০০1962০৯০৯2 19146 ls i sll 


177 ০5০1 855 1995 


“অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বুঝানো হয়েছিল, 
তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। 
আর পাকড়াও করলাম গুনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের 
নাফরমানীর দরুন। তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে, যা থেকে 
তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্চিত বানর 
হয়ে যাও।” -সুরা আরাফ ৭: ১৬৫-১৬৬ 


কুরআনী নস যে অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করেছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য কুফর। যাকে 
কোনো সময় যুল্ম শব্দে কখনো ফিস্ক শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমনিভাবে কুফর- 
শিরককে কুরআনের ভাষায় অধিকাংশ জায়গায় যুল্ম ও ফিস্ক শব্দে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। এগুলো এমন কিছু শব্দ যা পরবর্তী ফিকহী পরিভাষার বিপরীত। কারণ, 
কুরআন যে অর্থটি উদ্দেশ্য করেছে তা পরবর্তীতে ফিকহী আন্দাজে প্রকাশিত 
অর্থের সাথে হুবহু মিল নেই। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে কঠিন শাস্তি যা ধূর্ত 
অবাধ্যদের উপর আরোপিত হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানবাকৃতি থেকে 
বানরাকৃতিতে পরিণত হওয়া। যখন তারা মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে তখন 
মনুষ্যত্বও হারিয়েছে। তারা পশুর জগতে পারি জমিয়েছে যখন মানুষের গুণকে 
পদদলিত করেছে। তাদেরকে বলা হলো, তারা নিজেদের জন্য যেভাবে লাঞ্ছনা ও 
অবমাননার ইচ্ছা করছে সেভাবে যেন হয়ে যায়। সুতরাং কীভাবে তারা বানরে 
পরিণত হল? বানর হওয়ার পর তাদের কী হল? তারা কি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল 
যেভাবে প্রত্যেক বিকৃত জিনিস তার জাতি থেকে বেরিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়? নাকি 
বানর থাকা অবস্থায় তাদের বংশানুক্রম চলতে থাকে? ........ এসব বিষয়ে 
তাফসীরে অনেক বর্ণনা রয়েছে। এসব ব্যাপারে কুরআনুল কারিম নীরব। হাদিসে 
রাসূলেও এ ব্যাপারে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। অতএব, এ জাতীয় ব্যাপার নিয়ে 
কুরআন:৩/১৩৮৪ 


হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত: 
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অর্থ:হযরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন আমরা উমর রা. 
এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছ? উপস্থিত 
একদল বললেন, আমরা শুনেছি। উমর রা. বললেন, তোমরা হয়ত একজনের 
পরিবার ও প্রতিবেশীর ফিতনার কথা মনে করেছ। তারা বললেন, হ্যাঁ! অবশ্যই। 
তিনি বললেন, সালাত, রোযা ও সাদকার মাধ্যমে এগুলোর কাফফরা হয়ে যায়। 
উমর রা. বললেন, না! আমি জানতে চেয়েছি, তোমাদের কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে বৃহৎ ফিতনার কথা আলোচনা করতে শুনেছে, যা 
সমুদ্র তরঙ্গের মত ধেয়ে আসবে? হ্যাইফা রা. বলেন, প্রশ্ন শুনে সবাই চুপ হয়ে 
গেল। আমি বললাম, আমি শুনেছি। উমর রা. বললেন, তুমি শুনেছ, মা-শা 
আল্লাহ। হুযাইফা রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলতে শুনেছি, চাটাই বুননের মতো এক এক করে ফিতনা মানুষের 
অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায়, তাতে একটি করে কালো দাগ 
পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান কবে, তাতে একটি করে শুভ্রোজ্ভবল চিহ্‌ 


পড়বে। এমনি করে দুটি অন্তর দু'ধরণের হয়ে যায়। একটি শ্বেত পাথরের মত; 
আসমান ও জমিন যতদিন থাকবে ততদিন কোনো ফিতনা তার কোনো ক্ষতি 
করতে পারবে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো কালো কলসির মত, প্রবৃত্তি 
তার মধ্যে যা সেধে দিয়েছে তা ছাড়া ভাল-মন্দ বলতে সে কিছুই চিনে না। হ্যাইফা 
রা. বলেন, উমর রা.-কে আরো বললাম, আপনি এবং সে ফিতনার মধ্যে একটি 
বন্ধ দরজা রয়েছে। অচিরেই সেটি ভেঙে ফেলা হবে। উমর রা. বললেন, সর্বনাশ! 
তবু ভেঙে ফেলা হবে? যদি ভেঙে ফেলা না হতো, তাহলে হয়ত পুনরায় বন্ধ করা 
যেত। হুযাইফা রা. উত্তর করলেন, না ভেঙে ফেলাই হবে। হ্যাইফা রা. বলেন, 
আমি উমর রা.-কে এ কথাও শুনিয়েছি, সে দরজাটি হলো একজন মানুষ; সে 
নিহত হবে কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে। এটি কোনো গল্প নয় বরং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস। বর্ণনাকারী আবু খালিদ বলেন, আমি 
সা’দকে জিজ্ঞেস করলাম, এর অর্থ কী? উত্তরে তিনি বললেন, “কালো-সাদায় 
মিশ্রিত রং"। আমি বললাম, এর অর্থ কী? তিনি বললেন, “উল্টানো কলসি।” - 
মুসলিম:১৪৪ 


নু’মান ইবনে বাশীর রা. হতে বর্ণিত। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত 
সীমায় প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে তাতে সীমালঙঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই 
যাত্রীদলের মতো, যারা এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিলো। তাদের 
কেউ স্থান পেল উপর তলায় আর কেউ নীচ তলায় (পানির ব্যবস্থা ছিল উপর 
তলায়)। কাজেই নীটচতলার লোকেরা পানি সংগ্রহকালে উপর তলার লোকদের 
ডিঙ্গিয়ে যেত। তখন নীচতলার লোকেরা বলল, উপর তলার লোকদের কষ্ট না 


দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নেই (তবে ভালো হয়)। 
এমতাবস্থায় তারা যদি এদেরকে আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস 
হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে তবে তারা এবং সকলেই রক্ষা 
পাবে।” বুখারী: ২৪৯৩ 


সুতরাং যখন ফিতনা ও অবাধ্যতা ছেয়ে যায় এবং সমাজে তার বিস্তৃতি ঘটে তখন 
“আমর বিল মা*রূফ, নাহি আনল মুনকার” একটি উপযুক্ত মুক্তির পথ | 


রাসুলের অনুসরণ, বিদআত ও কুমন্্রণা থেকে সংবরণ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অমান্য করা, তাঁর অনুসরণ 
না করা ফিতনার বড় একটি কারণ। আল্লাহ রাববুল আলামীন যেমনটি তাঁর 
‘যারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে তাদেরকে যেন সতর্ক করে দেয় যে, তাদেরকে 
ফিতনা গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করবে।' 


অপরদিকে হিদায়েত ও জানাতে অনুপ্রবেশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লামের আনুগত্যের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। 
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‘বলুন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসুলের অনুসরণ কর। যদি তোমরা মুখ 
ফিরিয়ে নাও তবে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর 
ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ 
পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।’ -সূরা নূর ২৪:৫৪) 
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অর্থ: যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার 
নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। এবং যে আমার (নির্বাচিত) 
আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমার 
(নির্বাচিত) আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল। [বুখারী- 
৭১৩৭; মুসলিম ৩৩/৮, হাঃ ১৮৩৫, আহমাদ ৯৩৯৬] 


ইমাম দারিমী উমর ইবনে ইয়াহয়া এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর দরজার কাছে এসে বসে থাকতাম; যখন তিনি ঘর 
থেকে বের হতেন আমরা একসাথে মসজিদে যেতাম। আবু মুসা আশআরী রা. 
এসে বললেন, আবু আব্দুর রহমান কি তোমাদের কাছে এসেছে? যখন আমরা না 
বললাম তখন তিনি তাঁর আসার আগ পর্যন্ত আমাদের সাথে বসে রইলেন। তিনি 
বের হলে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। আবু মুসা আশআরী বললেন, হে আবু 
আব্দুর রহমান! আমি কিছুক্ষণ পূর্বে মসজিদে একটি বিষয় লক্ষ্য করতে পেলাম যা 
আমার অপছন্দ। তবে বিষয়টি আলহামদুলিল্লাহ! আমার কাছে কল্যাণজনক মনে 
হয়েছে। তিনি বললেন, বিষয়টি কী? আবু মুসা বললেন, কিছুক্ষণ থাকলে আপনিই 
দেখতে পাবেন। আমি দেখেছি, মসজিদে কয়েক দল লোক গোল হয়ে নামাজের 
অপেক্ষা করছে। তাদের হাতে রয়েছে পাথর। প্রত্যেক দলে আছে একজন করে 
লোক, সে বলছে, তোমরা একশ বার আল্লাহু আকবার বল, তারা একশ বার পাঠ 
করল। তোমরা একশ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ কর, তারা একশ বার লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করল। অতঃপর বলল, তোমরা একশ বার সুবহানাল্লাহ পাঠ 
কর, তার একশ বার পাঠ করল। আবু আব্দুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, তখন তুমি 
তাদেরকে কী বললে? আপনার মতামত ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আমি কিছু 
বলিনি। তিনি বললেন, আমি কি তাদেরকে গুনাহ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়নি, 
তারা যেন তাদের গোনাহের হিসাব কষে নেয় এবং আমি তাদের দায়ভার নিচ্ছি 
যে, তাদের নেক আমলকে কোনো কিছু বরবাদ করতে পারবে না? তিনি সামনে 
চলতে লাগলেন। আমরাও তাঁর সাথে চললাম। তিনি তাদের এক দলের কাছে 
এসে বললেন, তোমরা এসব কী করছ? তারা বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমরা 
পাথর দিয়ে আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ গণনা করছি। 
তিনি বললেন, তোমরা বরং তোমাদের গোনাহের হিসাব কষো, আমি তোমাদের 


দায়িত্ব নিচ্ছি, তোমাদের নেকীসমূহকে কোনো কিছু বরবাদ করতে পারবে না। 
তিনি লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মুহাম্মদের উন্মতগণ! কিসে 
তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে তাড়া করল? অথচ তোমাদের নবীর সাহাবীরা 
ভরপুর, তাঁর পোশাক এখনো শুকায়নি, তাঁর পাত্রগুলো এখনো ভাঙ্গেনি! সে 
সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যে ধর্মের উপর রয়েছে তা হয়ত 
মুহাম্মদের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নতুবা তোমরা গুমরাহীর দার উন্মোচনকারী। তারা 
বলল, আল্লাহর শপথ! হে আবু আব্দুর রহমান, আমরা তো কল্যাণেরই ইচ্ছা 
করেছি। তিনি বললেন, অনেক কল্যাণকামী এমন আছে যে সঠিকতায় পৌঁছিতে 
পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন কিছু জাতি আছে 
যারা কুরআন পাঠ করে; কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। 
আল্লাহই ভালো জানেন, হয়ত তাদের অধিকাংশ তোমাদের মধ্য থেকে হবে। 
এরপর তিনি তাদের থেকে চলে গেলেন। আমর ইবনে সালমা বলেন, পরবতীতে 
তাদের অধিকাংশকে আমরা নাহরাওয়ানের দিন খারেজীদের সাথে দেখেছি।, - 
দারিমী: ২১০ 


যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত বিষয়ের বিপরীত হবে তা-ই 
ফিতনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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‘রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মত গণ্য কর না। 
আল্লাহ তাদের সম্পর্কে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। 
অতএব তারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, 
বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।” - 
সূরা নূর ২৪:৬৩ 


ইলম অন্বেষণ ও ররানী আহলে ইলমের দিকে প্রত্যাগমন 


মুর্খতা ও ইলম ছাড়া অন্য কোনো সমস্যা-সমাধানে আত্মনিয়োগ করা ফিতনা ও 
ভষ্টতায় পতিত হওয়ার বড় একটি কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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‘আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোনো সংবাদ শান্তি কিংবা ভয়ের, তখন তারা 
সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের 
শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেতো সেসব বিষয়, যা তাতে 
রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের 


অনুসরণ করা শুরু করত!’ -সূরা নিসা ৪:৮৩ 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম 
অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; (সূরা আন- 
নাহল ১৬;৪৩) 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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“আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের থেকে ইলমকে একেবারে উঠিয়ে নিবেন না। তবে 
উলামায়ে কেরামকে উঠিয়ে নেয়ার দ্বারা ইলমকে উঠিয়ে নিবেন। যখন একজন 
আলেমও জীবিত থাকবে না, তখন মানুষ কিছু মুর্খ লোককে নেতা হিসেবে গ্রহণ 


করবে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তারা সমাধান দিবে। এতে নিজেরাও ভষ্ট হবে 
অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট করবে।” -বুখারী: ১০০ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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“সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে, ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, ফিতনা দেখা দিবে, কার্পণ্য ও 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “হত্যা”। - (মুসলিম: ১৫৭) 


সুতরাং জ্ঞানী হলো সে ব্যক্তি, যে শরঈ কোনো বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার আগে 
বিজ্জনের কাছে জিজ্ঞেস করে, পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন করে। আল্লাহ তা”আলা 
শেন, 
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‘আপনার পূর্বে অল্প কিছু লোককেই পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ 
করতাম। সুতরাং তোমরা আহলে ইলমকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না 
জানো।’(সুরা আম্বিয়া-২১:৭) 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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SUM 4x09 Aedl slg "odd E59 ob dl 


‘এ ইলমের উত্তরাধিকার লাভ করবে পরবর্তী জমানার নিষ্ঠাবান লোকেরা। তাঁরা 
ইলম থেকে জাহেলদের অপব্যাখ্যা, বাতিল লোকদের বানোয়াট কথা, জালিমদের 
বিকৃতিকে দূর করবে।” _(মিশকাত, বাইহাক্কী) 


জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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আমরা এক সফরে বের হলাম। আমাদের একজন পাথর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলে 
তার মাথা বেধে দেয়া হল। এমতাবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। তার সাথী- 
সঙ্গীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, এ অবস্থায় আমার জন্য কি তায়াম্মুম করার সুযোগ 
আছে? তারা বলল, না; তোমার জন্য কোনো সুযোগ দেখছি না, তুমি তো পানি 
ব্যবহারে সক্ষম। শেষপর্যন্ত সে গোসল করল এবং মারা গেল। যখন আমরা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলাম, তিনি ঘটনা জানতে পেরে 
বললেন, “তারা লোকটিকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন! যেহেতু 
তারা জানে না তাহলে কেন জিজ্ঞেস করে নিলো না? নিশ্চয় না জানার ওষধ হচ্ছে 
জিজ্ঞাসা করা।” (আবু দাউদ-৩৩৬) 


সালাফে সালেহীনের নীতি ছিল, যখন কোনো নতুন বিষয় বা মাসআলায় সন্দেহ 
দেখা দিত তখন নিজে গবেষণা করার আগে জিজ্ঞেস করে নিতেন। হুযাইফা ইবন 
ইয়ামান রা. বলেন, 
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“লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কল্যাণের বিষয়াবলী 
জিজ্ঞেস করত। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এ 


ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমরা তো জাহিলিয়্যাত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ 
তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে শামিল করলেন। এ কল্যাণের পর 
আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তবে এর মধ্যে কিছুটা 
ধুত্রজাল থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম, এর ধুত্রজাল কিরূপ? তিনি বললেন, এক 
জামাআত আমার তরীকা ছেড়ে অন্য পথ ধরবে। তাদের থেকে ভালো কাজও 
দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি 
আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দিকে আহানকারী এক 
সম্প্রদায় হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহবানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের কিছু স্বভাবের 
কথা আমাদের বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদের লোকই এবং আমাদের 
ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে 
কী করতে হুকুম দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামাআত ও ইমামকে আঁকড়ে 
থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের কোনো জামাআত ও ইমাম না 
থাকে? তিনি বললেন, তখন দলমত ত্যাগ করে সম্ভব হলে কোনো গাছের শিকড় 
কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।” - 
বুখারী: ৭০৮৪ 


ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া*মুর থেকে ইবনে বুরাইদাহ এর বর্ণনা। 
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ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া’মুর থেকে ইবনে বুরাইদাহ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
বসরায় সর্বপ্রথম যে তাকদীর নিয়ে কথা বলে, সে হচ্ছে মা’বাদ আল-জুহানী। 
আমি এবং উমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান হিময়ারী হন্ব বা উমরায় গমন করেছিলাম। 
আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, যদি রাসুলের কোনো সাহাবীকে পাই তাহলে এসব 
লোকেরা তাকদীর সম্পর্কে যা বলাবলি করছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। তো 
মসজিদের ভিতর আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খত্তাব রা.-কে পেয়ে 
গেলাম। আমি এবং আমার সঙ্গী তাকে ঘিরে ধরলাম। আমাদের একজন তাঁর ডানে 
অপর জন বামে। আমি ধারণা করলাম, আমার সঙ্গী কথা বলার দায়িত্ব আমার 
উপর ন্যস্ত করবে। আমি বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান! আমাদের এলাকায় কিছু 
মানুষের আত্মপ্রকাশ হয়েছে, যারা কুরআন পড়ে, ইলম অন্বেষণ করে। (এভাবে 
তাদের পরিচয় তুলে ধরলেন)। তাদের ধারণা, তাকদীর বলতে কিছু নেই। যে 
কোনো বিষয় যখন-তখন হতে পারে। তিনি বললেন, যখন তোমাদের সাথে তাদের 
সাক্ষাত হয় তখন বলে দেবে, আমার উপর তাদের কোনো দায়িত্ব নেই, তাদের 
উপরও আমার কোনো দায়িত্ব নেই। সে সত্তার শপথ! যার নামে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে 
উমর শপথ করে থাকে, তাদের কেউ যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তাহলে 
আল্লাহ তা”আলা তাদের দান কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তারা তাকদীরের উপর 
ঈমান আনে। -মুসলিম 


তাইমিয়া রহ. এর চেয়ে সুখী জীবন-যাপনকারী কাউকে দেখিনি। সংকীর্ণ জীবনের 
অধিকারী, যেখানে বিলাসিতা নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই; সেইসাথে রয়েছে বন্দি জীবন, 
ধমকি ও কষ্টের জীবন; তা সত্ত্বেও তিনি মানুষের মাঝে উত্তম জীবন-যাপনকারী; 
খোলা মন, মজবুত হৃদয় ও সবচেয়ে বেশি আনন্দের অধিকারী। তার চেহারায় 
স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব সর্বদা প্রস্ফুটিত। আমাদের যখন ভয় বেড়ে যেতো, ধ্যান-ধারণার 
অবনতি ঘটত, জমিন সংকীর্ণ হয়ে আসত, তখন আমরা তাঁর কাছে আসতাম, তাঁর 
দিকে তাকিয়ে থাকতাম, তাঁর কথা শুনতাম; এতেই আমাদের সব সমাধান হয়ে 


যেতো, আমারা শক্তি, দৃঢ়তা ও প্রশান্তি লাভ করতাম।” -আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব: 


৬৭ 


ইতিহাস অধ্যয়ন করা এবং ঘটনার পরিণাম ও সেখান থেকে 
পাওয়া কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা 


ফিতনার জমানায় বান্দাকে যে বিষয়টি সরল-সঠিক পথে সাহায্য করবে, তা হচ্ছে, 
এ জাতীয় অন্যান্য ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা; পূর্ববর্তীরা এসব বিষয়কে 
কীভাবে সমাধান করেছেন। এমনিভাবে পরিণাম ও ঘটে যাওয়া বিষয়ের ফলাফল 
সম্পর্কে ইলম ভিত্তিক সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। সবরকে মুসাববাবের উপর 
পরিপূর্ণভাবে ফিট করা। ধারণা, খেয়াল-খুশি ও সন্দেহের উপর ভিত্তি করে নয়। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো 
মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে এটি পূর্বেকার 


কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ, রহমত ও হেদায়েত স্বরূপ।” -সুরা 
ইউসুফ ১২:১১১ 


আল্লাহ তা’আলার বাণী, 
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“আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যার মাধ্যমে তোমার 


অন্তরকে মজবুত করেছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের 
জন্য নসিহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।” -সূরা হুদ ১১:১২০ 


গৃহীত একটি বিষয়। অনুকূলে হোক বা প্রতিকুলে। কারণ, মুজতাহিদ ইমাম 
মুকাল্লিফ থেকে প্রকাশিত কোনো কাজের সিদ্ধান্ত শরীয়তগত ভাবে এর পরিণাম 
কী হতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য করা ছাড়া দিতে পারেন না। কল্যাণকর বিষয়কে 
গ্রহণ করে অকল্যাণ দূর করবেন। তবে কখনো কল্যাণকর বিষয়ে উল্টো 
প্রতিক্রিয়ায় থাকতে পারে। অথবা ব্যাপারটি এমন যে, কোনো ক্ষতি সাধিত হওয়া 
বা কোনো উপকার দূরীভূত হওয়ার কারণে শরীয়তসন্মত মনে করা হল না; অথচ 
তার মাঝে বিপরীত বিধান লুকায়িত রয়েছে৷ সুতরাং যখন প্রথমটিকে শরীয়ত 
সম্মত বলা হল, অথচ তখন দেখা গেল, যে ক্ষতিকে দূর করার জন্য 
মাসলাহাতকে গ্রহণ করা হচ্ছে সে ক্ষতিটি মাসলাহাতের বরাবর বা তার চেয়ে 
বেশি। এমতাবস্থায় এ বিষয়টিকে শরীয়ত সম্মত বলা যাবে না। এমনিভাবে 
দ্বিতীয়টিকে যখন শরীয়ত পরিপন্থী বলা হল, অথচ তখন দেখা গেল, এক 
ক্ষতিকারক বিষয়ের মাধ্যমে এমন এক ক্ষতিকে প্রতিহত করা হলো, যা তার 
বরাবর বা তার চেয়ে বড়; তাহলে তো তাকে শরীয়ত পরিপন্থী মনে করার কোনো 
কারণ নেই। এটি ইজতেহাদী একটি বিষয়, কঠিন একটি জায়গা। তবে বিষয়টি 
মজাদার, পরিণাম প্রশংসনীয় এবং মাকসেদে শরীয়ার অন্তর্ভুক্ত।” - আল- 
মুআফাকাত:৪/১৯৪ 


ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, ‘অনুচ্ছেদ: স্থান-কাল, অবস্থা ও প্রেক্ষাপট ভেদে 
ফতওয়া বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। দুনিয়া ও আখিরাত বিষয়ে বান্দার কল্যাণের 
উপর শরীয়তের ভিত্তি।” 


এটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী একটি অনুচ্ছেদ। এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার কারণে 
শরীয়তের মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ঢুকে পড়েছে, অনেক সমস্যা ও জটিলতা 
পরিলক্ষিত হয়েছে, শরীয়তে যার কোনো স্থান নেই। অনেকের এ কথা জানা নেই 
যে, এ সবের মাধ্যমে মহান শরীয়ত - যার সুউচ্চ চুড়ায় রয়েছে কল্যাণ- তা 
বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। কারণ, দুনিয়া ও আখিরাতে কুরআনী বিধান ও বান্দার 
কল্যাণের উপর শরীয়তের ভিত্তি। এটিই সব কিছুর জন্য ইনসাফ, রহমত, কল্যাণ 
ও হিকমত। যে বিষয় ইনসাফ থেকে বে-ইনসাফে পরিণত হল, রহমতের পরিবর্তে 
বিপরীত দিকে চলে গেল, কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতিকারক হয়ে গেল, হিকমতের 


পরিবর্তে খেলনার পাত্রে পরিণত হল- তাহলে বুঝতে হবে তা শরীয়ত নয়। মন্দ 
বিষয় দূর হওয়ার চারটি পথ: 


এক. একটি মন্দ দূর হয়ে বিপরীত আরেকটি তার স্থলাভিষিক্ত হওয়া। 
দুই. মন্দ বিষয়টি কমে যাওয়া, যদিও পরিপূর্ণভাবে দূর না হয়। 
তিন. হুবহু আরেকটি মন্দ তার স্থলাভিষিক্ত হওয়া। 

চার. পূর্বের চেয়ে মারাত্মক কোনো মন্দ তার স্থলাভিষিক্ত হওয়া। 


প্রথম দুটি শরীয়ত কর্তৃক গৃহীত। তৃতীয়টি ইজতেহাদ-যোগ্য। চতুর্থটি হারাম।” - 
ই*লাউল মুআক্কিঈন:৩/৪ 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, “আদেশ-নিষেধ যদিও কল্যাণ সাধন 
করা ও ক্ষতিকারক বিষয় দূর করার জন্য নির্ধারিত, তারপরও বাস্তব ময়দান 
অবশ্যই লক্ষণীয়। আদেশ-নিষেধ দ্বারা যদি কল্যাণ দূর হওয়া বা ক্ষতি সাধিত 
হওয়ার পরিমাণ বেশি হয় তাহলে তা পালনীয় নয়। বরং উপকারের তুলনায় যখন 
ক্ষতির দিকটি বেশি হবে তখন তা হারাম। তবে উপকার ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ 
করার মাপকাঠি শরীয়ত। মানুষ যখন নসের উপর আমল করতে সক্ষম হবে তখন 
সেখান থেকে সরবে না। তা না হলে দৃষ্টান্ত ও নজির দেখে ইজতেহাদ করবে। তবে 
এ ব্যাপারে ভালো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা সীমিত। এরই উপর ভিত্তি করে 
আরেকটি বিষয়, যদি কোনো ব্যক্তি বা গুষ্ঠী ভালো ও মন্দ উভয় গুণে গুণী হয়, 
কিন্ত তাদেরকে কোনোটি থেকে পার্থক্য করা যাচ্ছে না। বরং সকলে উভয়টির 
সাথে জড়িয়ে পড়ল অথবা সকলে উভয়টিকে ছেড়ে দিল। এমতাবস্থায় তাদেরকে 
ভালো কাজের আদেশ করা যাবে না, খারাপ কাজ থেকে বারণও করা যাবে না। 
যদি অধিকাংশ কাজ ভালো হয় তাহলে ভালো কাজের আদেশ করা হবে, যদিও 
তার কারণে কিছু মন্দ আসতে পারে। তাদেরকে এমন খারাপ কাজ থেকে বারণ 
করা যাবে না, যার কারণে তুলনামূলক তার চেয়ে ভালো কাজ হারাতে হয়। তখন 
এই বারণটা হবে আল্লাহর পথে বাধা প্রদান; আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর রাসূলে 
আনুগত্য ও ভালো কাজ বিদূরিত করার নামান্তর। আর যদি খারাপ দিকের পরিমাণ 
বেশি হয় তাহলে খারাপ কাজ থেকে বারণ করা হবে। যদিও এর দ্বারা কিছু ভালো 
দিক ব্যাহত হবে যা খারাপের তুলনায় কম। এমতাবস্থায় ভালো কাজের আদেশ 


করা, যা তার চেয়ে বড় খারাপ কাজকে ডেকে আনে- তা খারাপ কাজের আদেশ 
এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। যখন ভালো দিক, 
খারাপ দিক উভয়টি বরাবর হয়ে যাবে, তখন ভালো কাজের কথা বলা যাবে না, 
খারাপ কাজ থেকে বারণ করাও যাবে না। এতে কখনো ভালো কাজে আদেশ 
কল্যাণকর হতে পারে, কখনো খারাপ কাজ থেকে বারণ কল্যাণকর হতে পারে। 
কখনো আদেশও কল্যাণজনক হবে না, কখনো নিষেধও কল্যাণজনক হবে না। 
এটা সে সময় যখন ভালো-মন্দ উভয়টি বরাবর হবে।” -মাজমুউল ফাতওয়া: 
২৮/১২৯-১৩০ 


আমরা এখানে আবারও সে কথার দিকে ইঙ্গিত করছি, যার প্রতি শাইখ ইবনে 
তাইমিয়া রহ. সতর্ক করেছেন, “কিন্তু উপকার ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করার 
মাপকাঠি শরীয়ত। মানুষ যখন নসের উপর আমল করতে সক্ষম হবে তখন সেখান 
থেকে সরবে না। তা নাহলে দৃষ্টান্ত ও নজির দেখে ইজতেহাদ করবে। তবে নসকে 
বোঝা ও তদনুযায়ী হুকুম বের করার মত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা সীমিত।' 


এখানে আরো যে বিষয়ে সতর্ক করা উচিৎ তা হলো, যখন দুটি কল্যাণকর বিষয় 
বিরোধপূর্ণ হবে তখন তুলনামূলক বড়টিকে আমরা গ্রহণ করব। যখন দুটি মন্দ 
বিষয় পরস্পর বিরোধপূর্ণ দেখা দিবে তখন আমরা ক্ষতির দিক থেকে বড়টিকে দূর 
করব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, “শরীয়তের ভিত্তি ৭৫ 1953 
০:০০ (আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় কর)-এর উপর, যা 4313 ৪ | 1555 
(আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর)এর ব্যাখ্যা। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের বাণী, (০:০০০। 1০ 42০1950 ১০৩১০ 11) “যখন তোমাদের 
কোনো কাজের আদেশ করি তখন যথাসম্ভব তা বাস্তবায়ন কর'-এর উপর। এটি 
বুখারী-মুসলিমের যৌথ রেওয়ায়েত। শরীয়তের ভিত্তি যার উপর তার আরেকটি 
হচ্ছে, কল্যাণ অর্জন করে তাকে পূর্ণতায় পৌছানো; মন্দ বিষয়কে বন্ধ করা এবং 
তা কমিয়ে নিয়ে আসা। যখন দুটি পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে যাবে তখন ছোট 
কল্যাণকে ছেড়ে বড় কল্যাণটি গ্রহণ করতে হবে, বড় ক্ষতিকে দূর করে ছোটটি 
সয়ে নিতে হবে। এটিই শরীয়তের কথা। যে ব্যক্তি অত্যাচারীকে তার অত্যাচারের 
কাজে সাহায্য করল সে অন্যায় ও অবাধ্যতার সাহায্যকারী। তবে যে জালিমের 
কাছে মাজলুমের জুলুমকে লাঘব করার জন্য গেল তাহলে সে মাজলুমের 


সাহায্যকারী, জালিমের নয়। সে এ ব্যক্তির মত যে তার কাছে খণী অথবা তার 
মাল জালিমের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিলো। এর একটি দৃষ্টান্ত, এতিম বা 
ওয়াকফের ওয়ালির কাছে যদি কোনো জালিম তাদের মাল তলব করে তাহলে সে 
মাল দেয়ার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইজতেহাদ করার পর তার কাছে অথবা অন্যের কাছে 
রক্ষিত তুলনামূলক কম মাল পরিশোধ করবে। তাহলে এ ক্ষেত্রে সে নেককার। 
আর নেককারদের উপর অভিযোগের কোনো পথ নেই।” - মাজমুউল ফাতওয়া: 
২৮/২৮৪-২৮৫ 


যে কোনো সংবাদে, যে কোনো ঘটনায় অটল-অবিচল থাকা 


বিভিন্ন সংবাদ, বর্ণনা, আজেবাজে কথা-বার্তা ফিতনার জমানায় বেশি হয়ে থাকে। 
এ ক্ষেত্রে বান্দার জন্য আবশ্যক সর্বাবস্থায় অটল-অবিচল থাকা। পূর্বেকার একটি 
প্রবাদ, “আজেবাজে বর্ণনা সংবাদের আপদ"। কিছু সংবাদ, কিছু বর্ণনা এমন 
থাকবে যা সঠিক নয়। কিছু থাকবে এমন, যা বর্ণনাকারী নিজের বুঝ অনুযায়ী বলে, 
অথচ বাস্তবতা তার বিপরীত। আল্লাহ তাআলা বলেন: 
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হে! মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন 
করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন 
সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে 
অনুতপ্ত না হও। [ সুরা হুজুরাত ৪৯:৬ ] 
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‘যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে 
নিজেদের জন্যে খারাপ মনে কর না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। 
তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে গুনাহ করেছে এবং তাদের 
মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি। 
তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের 
লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ? 
তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী 
উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। যদি ইহকালে ও 
পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর 
করছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত। যখন তোমরা একে 
মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান 
তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে 
গুরুতর ব্যাপার ছিল। তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ 
বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ তো পবিত্রতম মহান। এটা তো এক 
গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার 
হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরণের আচরণের পুনরাবৃত্তি কর না। আল্লাহ 
তোমাদের জন্যে কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 
যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের 
জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা 


জানো না। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ 
দয়ালু ও মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত। -সুরা আনৃ-নূর ২৪: 
১১-২০ 

শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, “কারো জন্য অন্য কোনো ব্যক্তির কথাকে সে যা 
বুঝাতে চাচ্ছে তা ভিন্ন অন্য কোনো অর্থে প্রকাশ করার অধিকার নেই। 
সাধারণভাবে সবাই যে অর্থ উদ্দেশ্য করে সেভাবে প্রকাশ করা যাবে না।” - 
মাজমুউল ফাতওয়া: ৭/৩৬ 

“অনেক বর্ণনাকারী আছে মিথ্যা বলা যাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে তারা মানুষের 
সরাসরি শব্দ ছাড়া অন্য শব্দে প্রকাশ করে। তখন তাদের উদ্দেশ্য বুঝা অনেকের 
জন্য কঠিন হয়ে যায়, অনেকের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে যায়।” -মানাহিজুস্‌ সুন্নাতিন্‌ 
নববিয়্যাহ: ৬/১৯৩ 


ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, “মানুষ উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি দিয়ে যে সব বাতিল 
মতাদর্শ পেশ করে- তার অধিকাংশ হয়ে থাকে বুঝের স্বল্পতার কারণে।’ - 
মাদারিজুস্‌ সালিকীন:২/৪৩১ 


বান্দাকে সব সময় জবান হিফাজত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ই ফিতনার 
জমানায় আরো গুরুত্বের সাথে নির্দেশিত। কারণ ফিতনার জমানায় কথার অনেক 
প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যার বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা ইতিহাস ঘাঁটলে পাওয়া যায়। সুতরাং 
বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি ফিতনা ও এ-জাতীয় অন্যান্য সমস্যায় জবানকে হেফাজত 
করবে, ভালো ছাড়া কোনো কথা বলবে না। আল্লাহ তা’আলা বলেন, 
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“আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও 
আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। যখন 
দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ 
করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।” -সূরা ক্কাফ 
৫০: ১৬-১৮ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
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“যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না 
দেয়। যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের 
ইকরাম করে। যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো 
কথা বলে অথবা চুপ থাকে।” _বুখারী-৬০১৮,মুসলিম-৪৭)। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

“যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।,(তিরমিযি-২৫০১) 

ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, “হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা. বলেছেন, 
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“নিশ্চয়ই ফিতনা গোপন পরামর্শ দ্বারা ফলপ্রসূ হয়, আর তা অভিযোগ থেকে 
তৈরি হয়।” (হিলয়াতুল আওলিয়া-৬/১০৭) 


হুযাইফা রা. এর এ-কথাটি নাসর ইবনে সাইয়ার গ্রহণ করেছিলেন যখন তিনি 
বলেছিলেন, যুদ্ধের শুরু হলো কথাবার্তা (যা একটি কবিতার অংশ)। এখানে 
(সেই কবিতার) কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করা হলো, যা তিনি মারওয়ান ইবনে 
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“ছাইয়ের মাঝে নিভু নিভু কয়লা কখনো কখনো অগ্নিকুণ্ড হয়ে দেখা দেয়; 
১১৩এ। (ণঠা ৮১০০| ০154 ০০ ০২১৯৪) Ob 


কারণ আগুন এমন জিনিস যা প্রজ্বলিত হওয়ার জন্য দুটি কাঠিই যথেষ্ট। আর 
যুদ্ধের শুরুটা হয়ে থাকে সামান্য কথাবার্তার মাধ্যমে । 
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সুতরাং আমি অবাক হয়ে ভাবছি, আমার এ কবিতাটি কি জাগরণকারী নাকি 
ঘুমপাড়ানি।’- (বাহজাতুল মাজালিস: ১০২) 
হযরত উমর রা. বলেন, 
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“আল্লাহর কিছু বান্দা আছে যারা বাতিলকে ধ্বংস করে চুপ থাকার মাধ্যমে, হককে 
জিন্দা করে আলোচনার মাধ্যমে।”(হিলয়াতুল আওলিয়া-১/৫৫) 


সবর, অবিচলতা, আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ 


ফিতনার জমানায় বান্দার জন্য সবর, অবিচলতা ও আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা 
পোষণ করা উচিত। চেষ্টা হলো সবচেয়ে বড় বিষয়। যে এগুলোকে আঁকড়ে ধরতে 
পারল না, তার পক্ষে ফিতনার মুকাবিলা করা সম্ভব নয়। অনেকেই এমন আছে 
যারা ফিতনায় ডুবে গেছে- নাউযুবিল্লাহ। এসব কিছু হয়েছে সবর না থাকার 
কারণে, আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করার কারণে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 
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হে মুমিন গণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিয়ই 
আল্লাহ ধৈৰ্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারা ২:১৫৩) 


আল্লাহ তা”আলার বাণী, 
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‘অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি 
ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা 
বিপদে পতিত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই 
তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত 
অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত।” -সূরা বাকারা ২: 
১৫৫-১৫৭ 


আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: 
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“নিশ্চয় কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। নিশ্চয় কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।' _সুরা 
ইনশিরাহ ৯৪: ৫-৬ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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“নিশ্চয় সবরের সাথে রয়েছে সাহাষ্য। বিপদের সাথে রয়েছে আরাম। কষ্টের সাথে 
রয়েছে স্বস্তি।” -সিলসিলাতুস্‌ সহিহাহ: ২৩৮২ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
SSIs Bid ০৮৫ 9 401 SS AMG Ss 


Axial Lud | 35৮৮ 4০০৮9 ‘sill ১19) 


“তোমাদের পরে রয়েছে সবরের দিন। সে দিনগুলোতে যে ব্যক্তি তোমরা যে দ্বীনের 
উপর রয়েছ, তা আঁকড়ে ধরতে পারবে তার জন্য রয়েছে তোমাদের পঞ্চাশ জনের 
সাওয়াব।” লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের নাকি তাদের পঞ্চাশ 
জনের? তিনি বললেন, “বরং তোমাদের পঞ্চাশ জনের।” - সিলসিলাতুস্‌ সহিহাহ: 
৪৯৪ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

Ll od Ll 9 
“সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে ফিতনা থেকে বেচে থাকল। সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে 
ফিতনা থেকে বেচে থাকল। সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকল। 


আর যে ব্যক্তি ফিতনায় পড়ে ধৈর্য ধারণ করবে, তাঁর জন্য কতই না মঙ্গল! (-আবু 
দাউদ: ৪২৬৩) 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
2845 4586 এ BSS 91৪ নভর্র5 191 485 উঠি ৪৬০ 06 এ bi 
এ! 44555995301 255 915 1৯5০ ১৪ ও GSS HS BSS ON gst 
2155 42953560919 556 বা! ৬৪০৪ 0595 ৫1 ০৪ 915 459১ 
“আমার ব্যাপারে বান্দার যেমন ধারণা -আমি তার কাছাকাছি থাকি। যখন আমাকে 
স্মরণ করে আমি তার সাথে থাকি। যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও 
তাকে মনে মনে স্মরণ করি। যদি আমাকে কোনো লোকসমাজে স্মরণ করে, আমি 
তাকে এমন ব্যক্তিদের সামনে স্মরণ করি, যারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদি আমার 
দিকে এক বিঘাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। দি আমার 
দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত প্রসারিত পরিমাণ অগ্রসর 
হই। যদি আমার দিকে হেটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।” _(বুখারী- 
৭৪০৫,মুসলিম-৬৬৯৮) 


তিরমিযী রহ. থেকে বর্ণিত, শাহর ইবনে হাওশাব র. বলেন, 
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আমি উন্মে সালমা রা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে উন্মুল মুমিনীন! রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আপনার কাছে থাকতেন তখন তিনি কোন দুআটি 
বেশি পাঠ করতেন? তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
দুআটি বেশি বেশি পড়তেন, (4153১ 4০ এই ৯4$ 5:51 4485 0)“হে কলবের 
পরিবর্তনকারী! আমার কলবকে আপনার দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন।” উম্মে 
সালামা রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি (৬4৫ ৮১911 5455 0 
14১০ 15)“হে কলবের পরিবর্তনকারী! আমার কলবকে আপনার দ্বীনের 
উপর অবিচল রাখুন।” এ দুআটি কেন বেশি বেশি পাঠ করেন? তিনি বললেন, “হে 
উম্মে সালামা! প্রত্যেক মানুষের কলব আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে রক্ষিত। 
অতএব, যাকে চান স্থির রাখেন, যাকে চান বিপথগামী করেন।” _(তিরমিযী: 
৩৫২২) 
সুতরাং ফিতনার জমানায় সবর করা ও আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা রাখা আবশ্যক। 
তাহলে ফিতনা দূর হয়ে যাবে, সর্বদা স্থির থাকবে না। সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে 
এমন কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করে, মুক্তির পথ অবলম্বন করে এবং তার সর্বস্ব 
আল্লাহর সামনে বিলিয়ে দেয়। 


সহনশীলতা ও নন্রতাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। যে বান্দা এ দুটি গুণে 
গুণান্বিত আল্লাহ তা”আলা তার প্রশংসা করেছেন। কারণ, এ দুটি গুণের মাঝে 








রয়েছে কল্যাণ, সিদ্ধান্ত ও সঠিক মতামত গ্রহণ করতে সহায়ক। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশাজ্জ আব্দুল কায়েসকে বললেন, 


SUS loll এ] (৮৫০ 0৪1০৯ এও ৩! 
“তোমার মাঝে দুটি গুণ আছে, যা আল্লাহ তা”আলা পছন্দ করেন। তা হচ্ছে 
সহনশীলতা ও স্থিরতা ।” -সহীহ মুসলিম: ৪০৫৯ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
lb cre Malls cdl crs sl 


‘স্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।’ -তারগীব: 
১৫৭২ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
GLEN) sik ba FEY GEN sik SOY ৯০ ও! 
নম্রতা যে কোন বিষয়কে সৌন্দর্যমপ্তিত করে। আর যে কোন 


বিষয় থেকে নম্রতা বিদুরিত হলে তাকে কলুষিত করে। (অর্থাৎ 
“নভ্রতা যার মধ্যে থাকবে, তাকে সুন্দর করে তুলবে। যার থেকে দূর হয়ে যাবে 
তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।”) -সহীহ মুসলিম: ৬৪৯৬ 


ফিতনা থেকে দুরে থাকা 


ফিতনার জমানায় বান্দাকে যে নসিহতটি গ্রহণ করা দরকার, তা হচ্ছে ফিতনা 
থেকে দূরে থাকা। কারণ, ফিতনা থেকে দূরে থাকার মধ্যে রয়েছে শান্তি ও মুক্তি। 
অনেক লোক এমন রয়েছে, যারা ফিতনার দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণে, 
ফিতনাকে আলিঙ্গন করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং সৌভাগ্যবান সে 
ব্যক্তি, যে ফিতনার জমানায় ফিতনা থেকে বেঁচে থাকল, ফিতনা থেকে দূরে 
থাকল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে 
কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, 
আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই 
তাঁরই নিকট সমবেত হবে। আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক, যা 
বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর আপতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালিম এবং 
জেনে রেখো, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর।” -সূরা আনফাল ৮:২৪-২৫ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

lS ot El os SD 
“সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে ফিতনা থেকে বেচে থাকল। সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে 
ফিতনা থেকে বেঁচে থাকল। সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকল। 


এবং যে ফিতনায় পতিত হয়েও ধের্য ধারণ করল। তার জন্য সৌভাগ্য। আবু 
দাউদ: ৪২৬৩ 


নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, দাঁড়ানো ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তি চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে মুক্তির বা 
আশ্রয়ের কোনো জায়গা পেয়ে যায়, সে যেন আশ্রয় গ্রহণ করে।” -সহীহ মুসলিম: 
২৮৮৬ 


ইমাম জাওযী রহ. বলেন, “যে ফিতনার নিকটবর্তী হয়ে যায়, শান্তি তার থেকে দূরে 
সরে যায়। যে সবরের দাবি করে, তার দায়ভার তার উপরই বর্তাবে। অনেক 
দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি আছে যারা দেখতে পায় না।”- সয়দুল খাতের: ৩ 


তাকওয়া ও ন্যায়ের পথে জামাআত-বদ্ধ হয়ে থাকা, 
মতবিরোধ ও বিভেদ থেকে দুরে থাকা 


যখন ফিতনা শুরু হয়ে যাবে, সে সময় যদি কোনো মুসলিম জামাআত বা দল 
থাকে তাহলে ন্যায় ও হকের উপর সকলে তাতে জমায়েত হয়ে যাবে। কেননা, 
ফিতনার জমানায় জামাআত-বদ্ধ হয়ে থাকা, তাকওয়া ও ন্যায়ের পথে 
সহযোগিতা করা, বিভেদ থেকে দূরে থাকা- এগুলো বান্দাকে ফিতনা থেকে 
মুক্তিদানে সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০৫ ১1 Sil alll CoS BSG SIBLE Ys bss Ul ১০৪1৯১০2219 
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“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে 
দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে 
সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই 
ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে, অতঃপর তা থেকে 


তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শন সমূহ প্রকাশ 
করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার।” _(সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩) 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের 
ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
তা”আলা কঠোর শাস্তিদাতা।-সূরা মায়িদা ৫:২ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে 
পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।” -সুরা আনফাল ৮:৪৬ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

৮১1৭2 88১81198220 25122 
“জামাআত-বদ্ধতায় রয়েছে রহমত, বিভেদে রয়েছে শাস্তি।' _(মুসনাদে আহমাদ, 
শাইখ আলবানি সহিহ বলেছেন) 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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‘আল্লাহ তা’আলা সে ব্যক্তিকে উজ্জ্বল করে দেন, যে আমার কথা শ্রনে তা 
সংরক্ষণ করে, হেফাজত করে এবং অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। অনেক ফকিহ 
আছে যে তার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ ফকিহের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। তিনটি বিষয়ের 
ব্যাপারে মুসলমানের অন্তর বিদ্বেষী হতে পারে না: এক. আল্লাহর জন্য ইলম 
অর্জনে ইখলাস থাকা। দুই. মুসলিম ইমামদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। তিন. 


তাদের জামাআতকে আকড়ে ধরা। কারণ, দাওয়াত পরবর্তীদেরকেও বেষ্টন করে 
নেয়।” -তিরমিযী: ২৬৫৮ 


হুযাইফা ইবন ইয়ামান রা. বলেন, 
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“লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কল্যাণের বিষয়াবলী 
জিজ্ঞেস করত। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এ 
ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমরা তো জাহিলিয়্যাত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ 
তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে শামিল করলেন। এ কল্যাণের পর 
আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তবে এর মধ্যে কিছুটা 
ধুত্রজাল থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম, এর ধুত্রজাল কিরূপ? তিনি বললেন, এক 
জামাআত আমার তরীকা ছেড়ে অন্য পথ ধরবে। তাদের থেকে ভালো কাজও 
দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি 
আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দিকে আহানকারী এক 
সম্প্রদায় হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের কিছু স্বভাবের 
কথা আমাদের বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদের লোকই এবং আমাদের 
ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে 
কী করতে হুকুম দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামাআত ও ইমামকে আঁকড়ে 
থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের কোনো জামাআত ও ইমাম না 
থাকে? তিনি বললেন, তখন দলমত ত্যাগ করে সম্ভব হলে কোনো গাছের শিকড় 


কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।” - 
বুখারী: ৭০৮৪ 
ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, “বিদআতের সম্পর্ক বিভেদের সাথে, আর সুন্নতের 
সম্পর্ক জামাআতের সাথে। এ জন্য এক দিকে বলা হয়, “আহলুস্‌ সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআহ'। অপরদিকে বলা হয়, “আহলুল্‌ বিদআতি ওয়াল ফিরকাহ”। -আল- 
ইত্তিকামাহ: ৪২ 


সৎকাজের সামনে মাথা নত করা তখা আনুগত্য করা 


“জামাআতকে আঁকড়ে ধরা” এর থেকে আরেকটি শাখাগত বিষয় নির্গত হয়, তা 
হলো, বিদ্যমান জামাআতের সীমার ভিতরে সৎকাজের সামনে মাথা নত করা। চাই 
তা ব্যাপক নেতৃত্ব হোক অথবা এমন কোনো দল বা জামাআত হোক যারা সত্যের 
উপর জমায়েত হয়েছে। কেননা, সৎকাজের সামনে মাথা নত করা- দল ও 
ব্যক্তিকে ফিতনার মুখোমুখি হওয়া ও ফিতনা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে 
এঁক্যবদ্ধতার ভূমিকা রাখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার 
নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। এবং যে আমার (নির্বাচিত) 
আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমার 
(নির্বাচিত) আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল। (-বুখারী- 
৭১৩৭,মুসলিম) 

উক্ত হাদিসের এই আনুগত্যকেই বলা হয় সৎকাজের অনুসরণ। ইমাম মুসলিম রহ. 
এর হাদিস থেকে যেমনটি আমরা ইঙ্গিত করেছি; আলি রা. থেকে বর্ণিত, 
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আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঠালেন এবং একজন আনসারীকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত 
করে সেনাবাহিনীকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (“আমীর) 
তাদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) কি তোমাদের আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ৷ 
তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি যে তোমরা কাঠ জড় কর 
এবং তাতে আগুন জ্বালাও। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ জড় 
করল এবং তাতে আগুন জ্বালাল। এরপর যখন প্রবেশ করতে ইচ্ছা করল, তখন 
একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে 
পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
অনুসরণ করেছি। তাহলে কি আমরা (সবশেষে) আগুনেই প্রবেশ করব? তাঁদের 
এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে যায়। আর তাঁর (আমীরের) 
ক্রোধও দমিত হয়ে যায়। এ ঘটনা নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেনঃ যদি তারা তাতে প্রবেশ করতে, তাহলে 
কোনদিন আর এ থেকে বের হত না। জেনে রেখো! আনুগত্য কেবল বৈধ কাজেই 
হয়ে থাকে। [বুখারী-৭১৪৫; মুসলিম ৩৩/৮, হাঃ ১৮৪০, আহমাদ ৭২৪] 


মুতাশাবিহ (যে সকল বাক্যের অর্থ জটিল এবং কয়েকটি 
সম্ভাব্য অর্থ থাকে সেগুলোকে মৃতাশাবিহ বলা হয়) এমন 


মুতাশাবিহকে মুহকাম (যে সকল বিষয় অকাট্য ও দৃঢ় তাকে 
মুহ্কাম বলা হয়) এর দিকে ফিরিয়ে দেয়া এবং শরীয়ত- 


সম্মত এুঁক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রতি মনোনিবেশ করা 


ফিতনার জমানায় একটি মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ, তা হল কথা-কাজ ও 
বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মুহকাম তথা যা অকাট্য ও সদৃঢ় তা গ্রহণ করা, মুশকিল ও 
মুতাশাবিহ (যার অর্থ জটিল ও কয়েকটি সম্ভাব্য অর্থ থাকে) এমন বিষয়কে 
মুহকামের দিকে ফিরিয়ে দেয়া। এমনিভাবে ফিতনার সময়কালে এক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের 
প্রাতি মনোনিবেশ করা। 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
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‘অচিরেই একটি জামানা আসছে যখন মানুষদেরকে চালনি দিয়ে চালা হবে, সে 
সময় খরকোটার মত কিছু মানুষ অবশিষ্ট থাকবে। যারা অঙ্গিকার, আমানত 
নষ্টকারী হবে। সেইসাথে মতবিরোধ করতে করতে এরূপে পরিণত হবে’, (এ কথা 
বলে) তিনি আঙ্গুলসমূহকে পরস্পর মিলিত করলেন। সাহাবীরা বললেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! আমাদের কী অবস্থা হবে? তিনি বললেন, ‘যা জানা আছে তোমরা তা 


গ্রহণ করবে এবং যা অপছন্দ মনে হয় তা পরিহার করবে। বিশেষ ব্যক্তিদের নির্দেশ 
কবুল করবে, আর সাধারণদের নির্দেশ পরিহার করবে।”- আবু দাউদ: ৪৩৪২ 


আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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“এ ফিতনায় আমাদের উদাহরণ হলো সে জাতির মত, যারা তাদের পরিচিত পথেই 
চলতে লাগল। এক পর্যায়ে মেঘ ও অন্ধকার এসে তাদেরকে আচ্ছাদিত করে 
ফেলল। ফলে কেউ ডানে কেউ বামে চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলল। আমাদের 
যখন এমন হলো, আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। আল্লাহ আমাদের পথ দেখালেন। 
আমরা প্রথম পথটি দেখে চিনে ফেললাম এবং চলতে থাকলাম। এ হলো কুরাইশী 
যুবকদল, সুলতানের বিরুদ্ধে, দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তারা যদি আমার এ 
কাপড়ের দুটি জুতা নিয়ে পরস্পরে মারামারিতে লিপ্ত হয়- আমি তাকে পরওয়া 
করি না।, -হিলয়াতুল আওলিয়া: ১/৩০৯ 


হুযাইফা রা. বলেন, নিশ্চয় ফিতনা কলবের সামনে পেশ করা হয়। যে ফিতনায় 
জড়িয়ে পড়ে তার অন্তরে একটি কালো দাগ স্থাপিত হয়। আর যে তাকে অস্বীকার 
করে তার অন্তরে একটি সাদা দাগ পড়ে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার জানতে মনে 
চায়, তাকে ফিতনায় পেয়ে বসেছে কি না, সে যেন লক্ষ্য রাখে- যদি সে কোনো 
হারামকে দেখে যা সে হালাল মনে করত অথবা কোনো হালালকে দেখে যা সে 
হারাম মনে করত। তাহলে বুঝতে হবে তাকে ফিতনায় পেয়ে বসেছে। 


মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাধী থেকে আবুল মিকদাম হিশাম ইবনে যিয়াদ 
বলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ফিতনার আলামত কী? তিনি বললেন, লোকে 
ভালো জিনিসকে খারাপ মনে করতে শুরু করবে আর খারাপ জিনিসকে ভালো 
মনে করতে থাকবে।”- হিলয়াতুল আওলিয়া: ৩/২১৪ 


বর্তমানে মুসলমানরা যে সমস্যার সম্মুখীন, শরঈ্গ শাসন 


এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে আমরা আলোচনার ইতি টানব যে, বর্তমানে 
মুসলমানরা যে সমস্যার সম্মুখীন, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ থেকে শরঈ শাসন ব্যবস্থার 
অনুপস্থিতি তার চেয়ে বেশি মারাত্মক ব্যাপার। আল্লাহ রাববুল আলামীনের শরীয়ত 
বিবর্তনকারী তাগুতদের সাথে মিলে ইসলামকে নিয়ে মুসলমানদের অবহেলা- 
অনেক ফিতনা ও মসিবত ছড়ানোর ক্ষেত্রে বেশি অবদান রাখছে। এ ক্ষেত্রে বাস্তব 
শরঈ বিধানের দাবি কী তা গোপন নয়, সে মাসআলা সূর্যালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। 
হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন। তা 
হচ্ছে, আল্লাহ্‌র শরীয়তকে শরীয়ত পরিপন্থী অন্যান্য বিধিবিধানের মাধ্যমে 
পরিবর্তনকারী শাসক স্পষ্ট কাফের। তিনি (আল-বিদায়া ওয়ান নেহায়া- 
১৩/১৩৯) কিতাবে বলেন, “এসবের প্রত্যেকটি আম্বিয়া কেরামের উপর 
আবর্তিত শরীয়তের পরিপন্থী। সুতরাং যে খাতামুন নাবিয়্টান মুহাম্মাদ ইবনে 
আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাধিলকৃত সুসংহত শরীয়তকে 
ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো রহিত শরীয়তদারীর কাছে ফায়সালা তলব করল সে 
কাফের। তাহলে যে ইলয়াসার কাছে ফায়সালা তলব করল এবং মামলা দায়ের 
করল তার কী অবস্থা? যে এমনটি করবে সে মুসলমানদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী কাফের। 


আল্লাহ তা’আলা বলেন, 
৩, ০99 6১21 [25 4 ০১৩ ভি ০১52 5 ০9৯5 als) < 5 5 


“তারা কি জাহেলী যুগের ফায়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের 
জন্য উত্তম ফায়সালাকারী আর কে আছে?” -সুরা মায়িদা ৫:৫০ 
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“অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না 
তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে। 


অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণ তা পাবে না 
এবং তা সন্তষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে।” -সুরা নিসা ৪:৬৫ 


এবং অসঙ্গতি ও অবাধ্যতায় ঝগড়াকারীদের ঝগড়ার সময় মীমাংসাকারী রূপে 
সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে জিবরাইল আ. যা নাযিল করেছেন তার 
পরিবর্তে অভিশপ্ত নিয়ম-নীতি গ্রহণ করা স্পষ্টতই সবচেয়ে বড় কুফরি। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং 
তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে 
প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি 
তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই 
কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।“ -সূরা নিসা ৪:৫৯ 
পরস্পর বিবাদের সময় যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
ফায়সালাকারী রূপে গ্রহণ না করে তাদের ঈমানকে আল্লাহ তাআলা বারবার 
নেতিবাচক ও কসমের শব্দ দ্বারা শক্তভাবে নাকচ করেছেন। আল্লাহ তা”আলা 
ঘোষণা করেন, 
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“অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না 
তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে। 
অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণ তা পাবে না 


এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে।” -সুরা নিসা ৪:৬৫ 


আল্লাহ তা”আলা তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু 
ফায়সালাকারী রূপে মেনে নেয়াকে যথেষ্ট মনে করেননি; বরং পরবর্তীতে এ বিষয়ে 
অন্তরে কোনোরূপ সংকোচতা না থাকার বিষয়টিকেও যুক্ত করেছেন। আল্লাহর 
বাণী, “অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা 
পাবে না।” 2১০। অর্থ সংকীর্ণতা। বরং এ ব্যাপারে অন্তর থাকবে প্রশস্ত, পেরেশানি 
ও অস্থিরতা থেকে নিরাপদ। 


এখানে আল্লাহ তাআলা এ দু”টি বিষয় উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি; তার সাথে 
তাসলীম তথা মেনে নেয়াকেও যুক্ত করেছেন। তা হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা। নফসের সাথে সম্পর্কিত যে 
কোনো প্রকার সংকীর্ণতা থেকে পবিত্র হবে এবং একে পরিপূর্ণরূপে মেনে নিবে। 
এখানে তাকীদযুক্ত মাসদার উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, (০ 
আবার (এ শব্দের উপরও যথেষ্ট নয়; বরং এখানে 3101 4-এ]| (সাধারণ 
মেনে নেয়া)।” -তাহকীমুল্‌ কাওয়ানীন: ১ 


মাসআলাটি সুস্পষ্ট, পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা সাব্যস্ত। 
এটি মতবিরোধপূর্ণ কোনো মাসআলা নয় যে, উলামায়ে-সু এর সূত্র ধরে মানুষের 
মাঝে দ্বীনকে নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে। সুতরাং এসব তাগুতদেরকে 
বাতিল সাব্যস্ত করা, তাদের ভ্রষ্টতা বর্ণনা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি 
অবস্থান করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ, ফিতনা নয়। বরং ফিতনা হলো, 
থাকা। অতএব, বর্তমান উলামা ও দাঈগণের উপর কর্তব্য হলো, এ মাসআলা 
প্রকাশ করা এবং তার দাওয়াত দেয়া। নিশ্চয় তাগুত ও তাদের সহযোগীরা 
মাসআলাটি মুছে দেয়া ও মানুষদেরকে এ থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে 
যাচ্ছে। তারা ভালো করেই জানে যে, শরীয়তের নেতৃত্ব তাদেরকে ধ্বংস ও 
গুমরাহী সাব্যস্ত করার চূড়ান্ত মাধ্যম। 


ড. সামী আল-উরায়দী 


৮ সফর ১৯৪৩৮ 


